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হল 





প্রচ্ছদশিল্পী £ শ্রীবিশ্বনাথ দাস 


মুদ্রাকর £ শ্রীস্শীলকুমার ধঘোখি। 
মনোরম প্রিণ্টার্স, 

৪০-এ, মহেন্দ্র গোন্বামী লেন, 
কলিকাতা ৬ 


প্রথম প্রকাশ ; আশ্বিন, ১৩৬৭ 


শহীদ দীনেশ মজুমদারের 
পুণ্যন্মৃতিকে স্মরণ ক'রে 
সেই সব অজ্ঞাত অখ্যাত দেশপ্রেমিককে 
অর্পণ করলাম 
ধাঁরা স্বাধীন ভারত আনতে চেয়ে 
“নিক্পারণ দুঃখরাতে 
মৃত্যুঘাতে' 
নিজ মর্ত সীমা চূর্ণ ক'রে চলেছিলেন। 


পরিচিতি 


বামমোহন পাথর ৮চধ ঠেকে খাঁপায় যে বেনেসাস বা পন্থধখী শবজাগবণ 
দখ| দেং, চিবধিণের ইত্ঠাতে চে এক অবিম্মবণীধ বন্ব। একদিকে সে 
প্রেবণ| খোগাখ বুদিব মুক্তিণ (00400108000 01 180%৯00), অপণ্কে সে 
পিশ্বতব অণ্ল গম্বব থেকে মাগবের ব্যবহাবিক জণবণে টেনে শিবে আসে 
গ্রাাণ ভাবতেব শেষ্টতম শিক্ষাদাক্ছ]শিক্মীব ঠেবেও বড কাবে ধরে 
দাক্ষাকে। সে শিক্ষা, সে-পীক্ষ! আচাবে অন্ু্ঠানে *৩ যুগ ধ'বে চাপ| পড়ে 
ছিল। যে জাতেব একপিশ পীক্ষামন্ত্র ছিল “ত্যক্তেন ভুগ্ভীথা3", নিবেট আববণেব 
অন্তবাণে সেই জাতে মাগেব জীব্ন হবে উঠলে। একান্ত স্বার্থকেন্্রিক। জাত 
দাণত গ্ুগতিব অবোবিনুতে (9011) নামলে। | তাবপব, গত *াবীর নঘ- 
জাগবণেব (িন মুক্তবাধিব (01910111060. 168507) আলেো!তৈও দেখা গেল, 
এ “ত্যক্েন ভূ্ীথাঃ'র সত্য আজও সত্য--সে এক শাখও সঙ্য। রর 
জাতের জীবনে এই মত্যেব প্রেরণ| এল বিগত শতান্দীব শেদ ও বর্তমান 
শতাবীব উন্মেণণে লেখকেখ উদ্দীপনাব, কবিব গানে, নাট্যকাবের ইঙ্গিতে, 
সন্ন্যাসীব বাণীতে | সেই প্রবণ ফুটে উঠলো রাজনীতিব ক্ষেত্রে পব পর 
তিনটি আন্দোলনে । এই তিনটি আন্দোলনের তুলন| ইতিহাসে খুব বেশী 
নেই প্রথম, বঙ্গভর্গ-বিবোধী আন্দোলন; দ্বিতীয়, বিপ্রবান্দোলন; তৃতীয, 
অসহযোগ, আইন অমান্ত এবং “ভাবত ছাডে+ আন্দোলন । এই তিনটি 
আন্দোলনেব কোনোটিই শ্বযস্থ নয়-_ ইতিহাসের দিক দিয়ে বিচার করলে এর 


প্রত্যেকটাই বাংলার রেনেস্সাসের গন্ততি। আবার এরা একে অন্যকে 
উদ্বোধিত করেছে, একে অন্তের কাছে প্রাণ পেয়েছে । 

গত শতাব্দীর শেষভাগে মুক্তবুদ্ধিতে জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
প্রয়োজনীয়তা ধারা উপলব্ধি করলেন, তাদের মধ্যে প্রধান স্বরেন্ত্রনাথ ও 
বিপিনচন্ত্র। যৌবনে তীরাই ছাত্রপমাজে প্রচার করলেন ম্যাট্সিনি, গ্যারিবন্ডির 
জীবনাদর্শ ; পরে একদিন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হোতা হয়ে দীডালেন 
তারাই। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ বাংলার নব- 
জাগরণের মূর্ত প্রতীক, যুগান্তর আন্দোলনের এরাই প্রবর্তক, রেনেন্সাস আর 
বিপ্লবান্দোলনের মাঝখানে সেতু । দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্টে বিদেশী 
শাসক বিপ্রবান্দোলনের প্রথম নামকরণ করলো &08%7:01)197, বা নৈরাজ্যবাদ ॥ 
পরে আখ্যা দিল 607:075)1 ব] সন্ত্রাসবাদ । কিন্তু বিপ্লবকে চিনে ধারা সেদিন 
বিপ্লবের দীক্ষা দিয়েছেন, তার! বলতেন, আমর! মরব, জাত জাগবে_- 
আমদের জীবনদানে জাত প্রাণ পাবে। এ নৈরাজ্যবাদদীর ভাষাও নয়, 
সন্ত্রাসবাদীর ভাষাও নয়-ত্যক্তেন তৃপ্ীথাঃ'-র শীর্বস্থানীয় সাধকের কথা | ফলে, 
আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের ভিতর এমন সব চরিত্র ফুটে উঠলো-_যার তুলনা 
জগতের যে-কোনো দেশের ইতিহাসের অনুরূপ অধ্যায়ে খুব বেশি নেই। 

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন যেমন বিপ্রবান্দোলনের প্রসারে সহায় হ'ল, 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর চাঞ্চল্যও তেমনি দেশব্যাপী ক্ষেত্র প্রস্তুত করলো মহাত্মা 
গান্ধী গ্রবত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের | খধির দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাঁর পথের 
আদর্শ_অহিংসা, আধুনিক অস্্সজ্জার বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তিসংগ্রামের উপায় 
হিসাবে অহিংসা--নিলেন এক অনাগত অদূর ভবিম্তৎ থেকে । কিন্তু ভারতীয় 
বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাক্ষাত্ভাবে তীকে টেনে নিয়ে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন 
বিশ্লবান্দৌলন £ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজী মহামতি গোখলের 
গ্রতিষঠঠিত 99:৮%765 ০01 [77018 9০০1965-র মতো অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগ 
দিতে আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সাআজ্যের চূড়ান্ত বিপদের দিনে 
ভারতীয় বিপ্রবীরা শত্রুপক্ষের দঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতে বিপ্লবচেষ্টা করেছে__ 
এ কথা যেদিন গ্রকাশ পেল, ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে গেল__-আইনের নামে দে 
রাঁওলাট আইনের মতো এক ত্রুর অরাজকৃতা ০ করতে দৃঢসংকল্প হয়ে 
উঠলে! | গান্ধীজীর আত্মা শিউরে উঠলো-_অন্য সমস্ত. কাজ, সংকল্প আর 
আদর্শ ছেড়ে ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হলেন । 


কিন্ত অসাড় ঘুস্ত জাতকে জাগাবার জন্তে বিপ্লবীরা পথ ধরেছিলেন ন্যুনতম 
সংখ্যকের চরমতম দুঃখবরণের ; আর, জাগ্রত জাতকে ধাপে ধাপে তৈরী 
ক'রে তুললেন মহাত্মা গান্ধী ভিন্ন পথে-_ প্রথ্থম, মাত্র সরকারের সঙ্গে 
অসহযেগিতা ; দ্বিতীয় স্তরে, বিদেশীর আইন অমান্য ; আর শেষ স্তরে, 'ভারত 
ছাড়ে? করব, না হয মরব? 7 বনহুসংখ্যকের স্বল্পতম চুংখবরণ থেকে শুরু 
ক'রে মাত্র বাইশ বছরের মধ্যে গান্ধীজী সমস্ত জাতকেই মন্ত্র দিলেন- মৃত্যু 
কিংবা স্বাধীনতা-_-এ “ত্যক্তেন তূদ্ীথাঃ,-র সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রূপ । সমগ্র 
নিজিত জগংই আত্মসম্মীনবোধ ফিরে পেল, বেঁচে উঠবার রাস্তা চিনলে। 

দেশম্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে । তার মাত্র চল্লিশ বৎসর, এমন কি, 
বিশ বৎসর আগেই কে ভাবতে পেরেছিল-_পরাধীন দেশে জন্মেছে কিন্ত 
স্বাধীন দেশে মরবে? আমরা সবাই তো সেদিন ধ'রে নিয়েছিলাম ঝীকে 
ঝাঁকে কর্মীরা কয়পুরুষ ধ'রে মরবে, জাত জাগবে, জীবনমরণ সংগ্রাম চলবে, 
তারপর, কোনে! এক অজানা! ভবিষ্যতে এক অজানা পথে আদবে দেশের 
স্বাধীনতা । কিন্তু এ অসম্ভব যে সম্ভব হয়েছে, তার মূলে রয়েছে বর্তমান 
জগতের গতি, যোগ্য নেতৃত্ব আর দেশের নবজাগরণের সৃষ্ট চবিত্র । 

এমনি কতকগুলি চরিত্রের পরিচয় দিষেছেন শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত 
বাঙালী নারী-কর্মীদের চরিত্র। কমলার নিজের জীবন শুরু হয় বিপ্লব্দলের 
কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে। তারপর কয়েকটি বন্ধু ও সহকর্মী মিলে নারীদের 
ভিতর এমন একটি দল গডে তোলেন যার সঙ্গে তুলনীয় দল সে-যুগে অল্পই 
ছিল। এমন সময় দেশের উপর দিয়ে বযে গেল আইন-অমান্ত-আন্দোলনের 
বন্যা। সেই বন্যার মুখে তিনি ভেসে যেতে চাইলেন না, অল্পসংখ্যক সঙ্গীসাঁথী 
নিয়ে তৈরী হয়ে রইলেন পরিপূর্ণ আত্মান্থতির সুযোগের অপেক্ষায়। কিন্তু 
এমন আত্মাহুতির লোভ ক'জনেরই বা সেদিন সার্থক হয়েছে? কমলারগও 
ইয়নি। বরং দারিত্ব এসে পড়েছে, নেতৃত্ব নিতে হয়েছে । নেতৃত্ব নিয়ে এক- 
হাতে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, অপর হাতে বোমা-পিস্তল 
সংগ্রই ও বিলি-বণ্টন ক'রে বিপ্লবের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এর কিঞ্চিৎ 
আভাস আছে তার আখে-লেখ! “রক্তের অঙ্গে” বইতে । কিন্তু তীর চরম 
আত্মান্থতি হ'ল যেদিন জেল থেকে বেরিয়ে এসে অস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সাথে 
মিলে ১৯৩৮ সালে পৃথক বিশ্লবীদলের অধ্ধিত্ব মুছে ফেলার শি্ধান্ত গ্রহণ 
করলেন। বিপ্লবীদের লেদিনকার প্রধান যুক্ধি হ'শ £ কংগ্রেমই ধখন সর্বভারতের 


বিপ্লবীনংঘে পরিণত হয়েছে, তখন পৃথক দল রেখে আন্দোলনকে খণ্ডিত করব 
কেন? কায়মন দিয়ে এর পর থেকে কমলা কংগ্রেসের কাজ করেছেন এবং 
গ্রভৃত দাধিত্ব নিথেছেন |, 

শ্রীমতী কমলার ব্যক্তিগত জীবনের এতটুকু পরিচয় এখানে অবান্তর নয় 
কারণ, স্বাধীনত।-সংগ্রামে নারীর দানের ভিতর তারও দান সামান্য নর ; নিজে 
তিনি লিখতে গিষে নিজের দানেব উল্লেখ সমত্বে বাদ দিয়েছেন | কিন্তু এখানে 
তার ব্যক্তিগত জীবনের ঈষৎ পরিচম দেবাব মুখ্য উদ্দেশ্টয সেটি নয়। উদ্দেশ, 
এই কথাটুকু শুধু বলা যে, তিনি যেমন 'এীকাস্থিক আগ্রহ নিষে করেছেন বিপ্লবী- 
দলের কাজ, তেমনি প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গেই ক'রে গেছেন কংগ্রেসের প্রচার-কাজ 
এবং তেমনি গঠনমূলক কাঁজ। সতর!ং তিনি সর্বশ্রেণীব কর্মীর কাঁজই গভীর 
শ্রদ্ধা ও বদ দিযে দেখতে পেরেছেন । তিনি ছোট চোট আলেখ্যগুলি তুলে 
ধরেছেন যেন এক এক জন নেতা ও কর্মীকে ভক্তি ৪ গ্রীতির অগ্তলি দিচ্ছেন । 
সকলের জীবনের সবকিছু তথ্য সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয নাই। 
নানা ক!রণে কারও পক্ষেই সম্ভব নখ। সেহিসাবে এ ইতিহাস অনসশ্পূর্াঙ্ 
হ'তে বাধ্য । 

কিন্তু সেটি বড কথ! নঘ। বড কথ! এবং বিশ্মষের কথা--এত সংখ্যায় 
বাঙালী নারী যে স্বাধীনতাব সংগ্রামে উৎসাহিত হয়ে আত্মত্যাগের সংকল্প নিযে 
এগিবে এসেছেন একখানি বইতে সেই পধিচব। পঞ্চাশ বখ্সর আগে 
আমাদের অন্তঃপুরব[সিনীদের জীবন ধারা দেখেছেন তার চিন্ত। করতে গেলে 
অবাক হযে যাবেন। বাঙালী পুরুষদের পক্ষে তার| যা করেছেন, তার 
অনেকখানি পর্ণস্ত তেমন আশ্চর্যের কিছু নয,__অনেকখানি অবশ্য আছে, যা 
চিরদিন ইতিহাসের বিশ্বের বস্তু হযে থাকবে ; আব, বাদবাকী অনেকখানি 
'সম্পর্কে এমন এমনও অন্বাভাবিক হবে ন। ধে, আরও আগে তাঁরা সেটুকু পর্যন্ত 
করেন নাই কেন? কিন্তু সেকালে আমাদের নারীদের জীবন কি ছিল? 
শিক্ষিতের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। আর, শিক্ষিত হ'লেই বুদ্ধির মুক্তি 
হয় না) বুদ্ধির মুক্তি হ'লেই সেবার প্রেরণা, আত্মত্যাগের সংকল্প জাগে না। 
যুগ যুগ ধ'রে অবরে।ধের অন্তরালে আমাদের দেশে নারীদের জীবন আর ধর্ম 
ছিল একান্তভাবে বিশ্বাস, আচার আর অন্ুষ্ঠান। এর বাইরে আর কিছু মনে 
আনাও তাদের শিক্ষায়, দীক্ষায়) বুদ্ধিতে ছিল পাঁপ। দাসত্ব ?-সে তো 
ভগবত্দত্ত, প্র/ক্তিক নিয়মের মতোই একটি অনিবার্ধ বস্ত। কি পরিবারে, 


কি সমাজে, কি পাষ্টরে শুধু মেনে-চলাব বাইরে আব যে কোনে বিধিব্যবস্থা 
হ'তে পাবে, আমাদেব বাপ-দাদাবাই কি তা ভেবেছেন, না, সে কল্পনায় 
আমাদেব উদবৃদ্ধ কবেছেন” এই পাবিপাশ্থিকেব* ভিতব গণ্ডে উঠেও যে 
বাঙালী নাবীবা এত অল্প সমযে এত সংখ্যায় নানাভাবে দেশসেবার, 
স্বধীনতাব সাধশাব কাজে লেগেছেন, কমলার লেখায সেই পবি্চয় পেষে 
অনেককিছু ভাববাঁব উপাদান পাওযা যাঁষ, অনেক আশ[ব ভিৎ গ'ডে তুননবাব 
মালমশপা পাওখ| যাঁষ। 

শ[বীবাও আমাদেখ স্বাধীনতাব সংগ্রামে অংশ নিবেছেন, কথ।টা শুনলে 
এবল!| ধৈবী চৌধুবণী, বাসন্তী দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, গ্রীত্লতা৷ ওযাদ্দেদাব, 
হুচেতে। কপালানী, মনি ডু'পপাচজনেব কখাই আমাদেব মনে আসে। কিন্ধ 
এমনি ছু'প।চজনেই নাখাদেব পরাণ সমাণদ্ধ খাকলে তেমন বিম্মবেবও কিছু 
থ[কতে। না, খুব একট আশাব ডিও গণডে উঠতে না। কমল। অনেকেবই 
জীবন কাহিনীর ক্ছু পবিচয দিখেন্ছণ, সেই সঙ্গে আবও দ্রিযেছেন কযেকটি 
জেলাব মহিল| কর্মীদেব এক একটি তালিকা । এ তালিকা যে সম্পূর্ণ এমন 
মনে কবা চণে না। ত।ছাডা, শুধু যে কৰেকটি জেলাব তিনি সংগ্রহ কবতে 
পেকেছেন, পেই কষেকটি জেলারই এইসব নাম ঠিনি দিষেছেন। এই 
তালিকা গুলিকে মাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেখ। সত । এতে এই কথাই প্রমাণ 
হয যে, বালাব প্রত্যেক জেলাবই বছু নাঁবীকম্মী স্বাধীনতাব সংগ্রামে এগিযে 
এসেছেন। াব অর্থ, আজ আমাদেখ সমগ্র নাবীদমাজেই কত দ্রও শুধু বুদ্ধি 
মুক্তিই শুক হয নাই, আত্মত্যাগেব আনন্দেব আভাদও ছডিখে পড়ছে । 

বুদ্ধিব মুক্তিতে আত্মত্যাগেব দিকে ন। গিযে ব্যক্তিগত বিলাসব্যসনের 
দিকেও মান্্ষ যেতে পাবে । আমাধেব পুরুষসমাজে গত শত্কুঞ্টুনু মাঝামাঝি 
তা ই হথেছিল। আবাব, সাব জন ত্যাগ্ারসনের সম্ত্াসবাদবিষৌরী সংগ্রাের 
দিন থেকে শুরু ক'রে গত লডাইযেব এবং পরবর্তী যুগে আমাদের সমগ্র সমাজে 
শতাব্দী প্রথম ভাগেখ সেই বিবাটত্বেব সাধনার, মহত্র জীবন্]াদর্শের এক 
প্রতিক্রিযা দেখ! দিযেছে। সেই আদর্শনিষ্ঠা, সেই সাধনা, সেই ধের্ধ, সেই 
্বপ্নে-ভবা জীবন, সাগ্রহে কঠোরতাকে, ত্যা্গকে ববণ ক'রে নেবার সেই 
প্রতিযোগিতা আজ যেন আমাদেব সমগ্র জীবণ থেকেই লোপ পেতে বসেছে । 
কিন্তু এতে নিরাশ হবার কিছু নেই। এ একাস্ত স্বাভীবিক। প্রগতি এক 
সরলরেখাবাহী আত নয়। বাদের প্রতিবাদ হবেই। যা ছিল একদিন 






গভীরে, তা-ই ছড়িয়ে যাচ্ছে আজ ব্যাপকে। সেদিনের গভীবের সেই সম্পদ 
যে একদিন আমাদের সমগ্রের জীবনের একান্ত নিজন্ব বস্ হয়ে উঠবে এক নতুন 
বিশ্বস্থ্টির প্রেরণায়, তারই প্রতিশ্রুতি নিয়ে গ'ডে উঠছেন আজকের আমাদের 
ম|-বোনেরাঁ; আর, সেই মা-বোনের, এই বইয়ে ধাদের পরিচয় গাথা হয়েছে, 
তাদেরই সন্ততি। 


ঢাকা 


৩০1১২।৫৭ শ্রীভৃপেন্দ্রকুমার দত্ত 


ভূমিকা 


পবাধীন মাতৃভূমির দাসত্বলেখা ঘোচাতে গিয়ে ভারতের কত নযনের মণি, 
কত অদ্ধেব ষষ্টি নিজেদেব সোনার সংসাব, স্থখেব নীড ন্বহস্তে ভেঙে ফেলে 
আপনাকে বিজ্ত কবে বিলিষে দিয়ে গেছেন তাব অবধি নেই। ইচ্ছা করে, 
তাদের বেঁধে বাখি জাতিব অন্তরেব অস্তঃপুবে। আরো মনে হয়, ভবিষ্যুতে 
ধাবা ইতিহাস লিখবেন তীর উপাদান সংগ্রহ করবেন এবং সেজন্য তাদের হাত 
দিতে হবে গবেষণামূলক কাজেও। কিন্তু আজ যদ্দি কেউ কেউ প্রামাণিক 
বিববণ কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা ক'রে যান-হৌক তা! সংক্ষিধ, হোক 
তা অমপ্পূর্ণ_তবে ভবিষ্যৎ এতিহাসিকদের পক্ষে কর্মীদের নিজেদের দেওয়া 
এই তথ্য পেলে হয়তো কিছু স্থবিধা হ'তে পারে | 

তাই আমাব মতো ক্ষুদ্র শক্তির এই অপরিসীম ধুষ্টতা। ১৯৫ সাল থেকে 
১৯৪৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারীর অবদান যতটুকু আমার 
পক্ষে সংগ্রহ কর! সম্ভব হল, তাই ক্ষুদ্র আকারে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । 

হুতবাং আমার এই লেখা।যা জীবনচরিতও নয়, ইতিহাসও নয়,_ 
ইতিহাসে কিছু উপাদান মাত্র, উপাদান হিসাবেও অসম্পূর্ণ এবং সেটা কিছু 
পরিমাণে অনিবার্ধ। আমার জান বিশ্বাদ মতো ধীদের কথা অংগ্রহ করবার 
চেষ্টা করেছি, তাদের মব কথা! সংগ্রহ করতে পারিনি বা সংগ্রহ করেও গুছিয়ে 
লিখতে গারিনি।--অসশ্র্ণতা শুধু এটুকুর মধ্যেই নয়। এর আরো একট! 
দিক আছে, সেটা আরো গুরুতর | 


কার্নাইল তার কোনো একটি লেখায় এমনি একট|। কথা বলেছেন £ 
ইতিহাসের মাধ্যমে আমাদের অন্তর জুডে রয়েছে বড বড ঘটনা, বড বড 
মাঘের জীবন-কাহিনী। এই ইতিহাসের ধারাপথে পরিবর্তনশীল দৃশ্ঠপটের 
মতে| আমাদের চোখের সমুখ দিরে চলেছে কত বিরাট ব্যক্তিত্ব, কত যুদ্ধ ও 
দিথিজয়, কত সামাজোব উত্থান-পতন, কত ভাঙা কত গড়া । কিন্তুযে মানুষ 
প্রথম কোদালখান! তৈনী করেছিল--মামর1 জানি না সে কে ছিল, কবে ছিলি, 
কোথায় ছিল। ইতিহাসের পটে তার নাম নেই, আমাদের মনের পটে তার 
ছবি নেই । কিন্তু সভ্য তা-বিকাশের ক্ষেত্রে সেই মাঞ্চবষেব দান কোনে। 
সমাজ্যের চেবে কিছুমাত্র কম নয় ।*-তনপীর উপবের উমিমালাই আমাদের 
চোখে পছে। কিন্তু এই লীলচঞ্চল উ্জিমালার নীচে যে বেগবান প্রবাহ তা 
অলক্ষ্য খলেই সচরাচর আমাদেব অজ্ঞাত। সমাজেব জীবনগ্রবাহে এই 
অলক্ষ্য বেগ সঞ্চার ক'রে চণেছেন ধাবা, তাদের ছবি ইতিভাসের পৃষ্ঠায় 
স্বতন্বভাবে তুলে ধরপার কোনে। পথ নেই । তীর] অখ্যাত, অজ্ঞাত, অনামী | 

একগ। সমগ্রভাবে মানব-সভ্যতার অগ্রগতিন ইতিহাসের পক্ষে যেমন সত্য, 
তার অংশবিশেষ শঙ্গন্ধে৪ তেমনই সত্যা। আমাদের ম্বাধীনতা-সংগ্রামে 
নারীর দানের কথা ভাবতে গিয়ে এই কথাটা বার বার মনে হচ্ছে যে, সেধিনের 
বিজয়-অভিযানে আমরা দেখেছি শুধু তাদেখ, ধার ছিলেন আমাদের 
কাছাকাছি, পাশাপাশি বা অন্ততঃ দৃষ্টির সীমার মধ্যে । আমাদের দৃষ্টির 
নেপথ্যে ধারা ছিলেন তাবা ওই অনামী। তাদের আলেখ্য স্বতন্ত্রভাবে আমার 
এই ইতিহাসের উপাদানেধ মধ্যে গেঁথে দিতে পারলাম ন। ব'লে আমার 
আক্ষেপের অন্ত নেই। এই সংক্ষিপ্ত ভূষিকায় সেই অপরিচিত অনামীদের 
উদ্দেশে আমার সমস্ত অন্তর থেকে শ্রদ্ধা ৪ গ্রণতি জানাই । 

রক্তের অক্ষরে” বই লিখবার সমর যেমন হয়েছিল, তেমনি এই বই লিখতে 
গিয়েও আমার আত্মবিশ্বাস একেবারেই দানা বীধছিল না। কিন্তু আগের 
বারের মতোই সাহিত্যিকা বাণী রায় আমায় উত্সাহ দিয়েছেন, খুঁটি গেডে 
রেখেছেন যেন আমীয় এই ধই শেষ ক'রে এ খুঁটি পর্যন্ত পৌছতেই হবে। 
স্নেহভ।/জন হেমন্ত তরফদার পশ্চাতে থেকে কেবলি বলেছেন- এগিয়ে চলুন, 
এগিয়ে চলুন, কিছু ভয় নেই । শ্রদ্ধেয় ভূপেনদা (শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ) এবারেও 
আগ।গোড়। পাওুলিপি দেখে দিয়ে আমার মনে সাহস সঞ্চর করেছেন । শ্রদ্ধেয় 
যাদুদা (ডঃ যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায়) উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গ্রথম 


ছুটে] অধ্যায় শুধরে দিয়ে আমাৰ শিক্ষা দিয়েছেন ইতিহাসের প্রামাণিক তথ্য 
রেখে যাবার বিজ্ঞান । 

আমি প্রামাণিক বিবরণ রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধাদের কথা লিখেছি 
সেইসব কর্মীর কাছ থেকেই পোজান্তবজি তাদের কথ জানতে চেয়েছি সংক্ষি্ধ 
আকারে । কেউ মুখে ব'লে গেছেন, আমি লিখে নিযেছি। কেউ আমার প্রশ্নের 
উত্তব লিখে পাঠিষেছেন, আমি সেসব আমার ভাষা সাজিযে নিয়েছি এবং 
প্রযোজনমতে। আবো সংক্ষেপ করেছি। 

স্থান সংক্ষেপ করবার,প্রয়োজনে 'শ্রী” 'শরীযুক্তা', “স্বর্গীয়” প্রভৃতি শ্রদ্ধাবাচক 
শব্বগুলি বাদ দিয়েছি মনে-মনে পৃর্ণ শ্রদ্ধা বেখেই | 

বর্তমানে আমাঁদেব দেশে সালেব ব্যবহাঁব চলেছে তিন প্রকাঁব- শ্বীষ্টাব্ৰ) 
শকাঝ ও বঙ্গাৰ। আমি শ্রীষ্ঠাৰকে গ্রহণ কবেছি স্থবিধ।ব জন্বা | 

এই বই লিখবার বসদ সংগ্রত করণে অনেকে অনেকভাঁবে সাহাধ্য ক'রে 
আমায অশেষ খণী ক'বে বেখেছেন। তথ্যানসন্ধানে আমাকে অমুল্য সাহাধ্য 
9 প্রেরণ! দিষেছেন ডঃ কাপিদাস নাগ, শ্রীদাতারামজী সকোরিয|, নাট্যকার 
শ্রীমনথ রাধ, শ্রীলীলা বায়, শ্রীমাশালঙা সেন (এরই সাহায্যে অবিভক্ত 
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পাকিস্তানে অবস্থিত মহিল।-কমীদের জীবনী 
লিপিবদ্ধ কবা সম্ভব হযেছে ), শ্রীপুবধী মুখোপাধ্যাধ, ডাঃ যাদুগোপাল 
মুখেপাধ্য।য, শ্রীভূপেন্্কুমার দত্ত প্রভৃতি । 

'স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী” বই আমি তাঁদের মনে করেই লিখেছি 
যেসব নারী বাংলাদেশে কাজ কবেছেন। তিনি বাঙালী ধা অখাালী দুই-ই 
হ'তে পারেন। আবার যেসব বাঙালী নারীর কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ বাংল।র 
বাইরে ছিল, তাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করতে পারিনি,বইয়ের আকার বেশি বড 
করা চলবে না! ব'লে । তাই স্বর্গত সরেজিনী নাইভু, গ্রীঅক্ুণা আসফ আলি 
প্রভৃতিকে বইতে স্থান দিতে ন| পেরে আমার রচনা সেদিক থেকেও অসম্পূর্ণ 
রয়ে গেল। আমার লেখায় যা কিছু ত্রুটি, যা কিছু অসম্পূর্ণতা-_সবফিছুর জন্য 
আমি মার্জন] ভিক্ষা করি। 


১৫ই আগস্ট, ১৯৬, কমল দাশগুপ্ত 


স্রচীপাত্র 


উনবিংশ শভাকাব পঢভমিকা। 

স্বাধীনতা স.শাম বিশ শতাব্দী 
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সবলা। দেবী €চীধুবানা 

ননীবালা দেবা 

ছুলডিডিবাল' দেবী 

শ্ষীনুবাদাকন্দবী চৌখুবী 

বাসপ্তা দেবা 

নেলী ০সনগুপ্ত। 

উমিল। দেবী 

হেমপ্রভা মজুমদ্দাব 

মোহিনী দেবী 

নোতির্মষী গার্ুণলী 

লাবণ্য াভ। দ্ 

চাকশীল! দেবী 

শন্ডি দস € কলীব) 

বিমলপ্রতিভা দেবা 

ইন্দ্ুমতী গোষেক্কা 

কলিকাত। নাবী সভা গ্রহ সমিতি 

লীল। নাগ বায) 

কল্যাণী দাস (ভট্টাচাষ ) 

আশালত। সেন 

শশীবালা দেবী 

ল।ব্ণালতা চন 

সরলাবাল। দেব 

»শাস্তি ঘোষ (দাস) 

ও সুনীতি চৌধুরী € ঘোষ ১ 

* বীণ। দাস (ভোৌমিক ) 


হ'সীঠলতা ওযাদ্দাদাৰ 
» কপ্না দত যোশী ) 
ডঞজ্ধল। মজুমদ।ব ( বন্ষিত বায ১ 
০জ্যাতিকণ। দত্ত (রা) 
পালা মুণা ডট 

ও উণ। মাত 
সাঁবিত্রা ৫বী 
ইন্দুম তা সিত 
সুভ।পিনী গাঙ্গুলী 
প্রধুন্পননিনী ক্র 
পাতিভা ভদ (বায )ও 
শে।ভাবানী দক্ভ 
বনলতা দাশগুপ্ত ( নীনা ১ 
নলেএ সেন € বশ) 
ভেলুলনা দক 
লাখণা দাশগুপ্ত 
প্রমীল। গুপ্ত 

ও সুশলা। দাশগুপ্ত 
হন্দুঙ্ধা ঘোষ 
আজভ। দে 
শভ্িকধ] ঘে।ষ 
স্পলত মনত্র (কব) 
সবোজ আভ। দাসচৌধুরী (নাগ ) 
ভুল! সেন 
প্রভা চট্োৌপাব্যাষ 
চাক্প্রভা েন্গপ্ত 
সরবুবালা সেন [ তোল শহরের ] 
ইন্দুমতী গুহঠাকুবতা। 
হপেম্বালা রায় 
ক্শীলা মিত্র 


ভা নটি নি নি কি তি 
&৬% ৫0 
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দৌল ওন্েছ। খাতুন 

ন্রেভশ'লা €ৌবৃকী 

সশম। মুখে পাব 

নবেশনন্দিনা পল 

যমুনা শাল 

গুভানলিনী ভাগাবী 

বিষুব্তিযা। দেবী 

সবম। গুপ্ত] 

লবঘু গুপ্ত1 

সবধুবাল। সেন [ ঢ।কাব 

টিবণব।ল। বর 

উসা গুহ 

প্রধুলমুখী বত 

শতদল সবকাব 

মাতঙ্গিনা হালবা 

স্স্চ ৩1 কুপল।শী 

বেন। মিত্র 

মাযা ঘোষ 

সন্ধ্যাবাণী সিংহ 

রাণী চন্দ 

বনলতা ৫সন € চক্র'বতাঁ ) 

কিরণ চত্রবতা 

নিঞজলা রায় (সান্াল ) 
ও সুষমা রায় € চক্রবতাঁ ) 

ছয় গুহ 

মেধা ঘোষ 

মীর। দতগুপ্ত 

অনিতা বসু 

উম। সেন (দাশগুপ্ত ১ 

ধাদের কথ অক্সই জান! গেছে 


লুলাঞলীভ্ব লহ ভাবত 
লাুভ্লাক্ জ্বাল” 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 
উনবিংশ শতাব্দীর পটভমিকা 


মর্মভেধী এক নিষ্ঠব দশ্ত মহধি বালীকিকে অব্যক্ত বেদনায় অস্থিব ক'রে 
তুলেছিল । তব অমুত লেখনী থেকে নিঃহ্ুত হয়েছিল মহাকাব্য__ছুঃখসাগবের 
করুণ ধাব|ব। স্বত:স্ফৃর্ত সেই ধাবা প্রবাহিত হয়ে যাবাব মূলে জেগেছিল এক 
ক।তব স্পন্দন মহ!কবিখ জদযে | সে জদযম্প্দন মহাকাব্যেব গতিপথে ক্রমে 
উত্তাল হযে, ফেনিল নীল তবঙ্গর।শি নিষে এগিয়ে চলল ছুঃখসমুব্র পাড়ি দিয়ে 
ওপাবের আশায়, যেখানে আছে দুঃখন্থখের উদের্ব এক মহাযাত্রা | 

তেমণি পবাধীন ভাবতের মুক্তিসাধনাব মহাযাত্রায়ও বাংলাব নারী ছুটে 
১লেছিলেন বিংশ শতাকীতে । কিন্ধ তাঁব পশ্চাতে উনবিংশ শতাবীতে নারীর 
জীবনে যে ছুষে।গময় তামসী রাত্রি ছিল, তাদেব সেই অবর্ণনীয় দুর্দশা কযেকজন 
মহ।মানবের হদয়ে জাগিয়ে তুলেছিল এক অসহ্য যাতনা। তাবা স্থিব হয়ে 
সে-দৃশ্ঠ সহা করতে পারেননি । তীদেব হৃদয মন্থন ক'রে জেগে উঠেছিল একটা 
গতির স্পন্দন | তার] মহাকবি বাল্ীকিব মতোই মহাকাব্যের গতি নিয়ে এলেন 
এদেশের মানুষের পীডিত লাঞ্ছিত অর্ধাংশেব জীবনে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী 
ব্যেপে। সেই গতি তিলে তিলে ক্রমে ক্রমে বেগ থেকে মহাবেগে প্রবাহিত হয়ে 
অজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে অনেকখানি গৌরবের রূপ ধারণ করেছে] 

কাজেই বিংশ শতাবীতে ম্বাধীনতা-সংগ্রামের যাত্রাপথে এগিয়ে আসতে 
বাংলার নারী সহজে বা হঠাৎ পারেননি । অতি ধীর ও কঠিন তাদের যাল্রাপথ। 
তারা ঘন তমিআর মধ্য দিয়ে পল গুণে গুণে চলেছিলেন। 

উনবিংশ শতাববীর এই বিক্ষুন্ধ আলোডনের কাহিনী অতি সংক্ষেপে একটু 
চোখ বুলিয়ে না গেলে, বাংলার নারীর পক্ষে বিংশ শতাববীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
এসে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যাত্রায় যোগদান কর! কত যে কঠিন ছিল, দে বথা 
হদয়ঙগম করা সহজ হবে না। 


ববাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


যেোডশ শতান্ধীর “ম্বৃতি'র ব্যবস্থার উপর ছিল তখনকার দিনে বাঙালী হিন্দুর 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত সেই 
ব্যবস্থাই অপ্রতিহত গতিতে চলে এসেছিল । এই স্থৃতির ব্যবস্থার মধ্যে আছে 
_সতীদাহ বিধি, বিধবা-বিবাহ নিষেধ, অবরোধ প্রথা, শ্্ীশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব, 
পুরুষের বভবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে নারীর মানবিক 
অধি।র বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এই অধিকার অর্জনের জন্য উনবিংশ 
শতান্দীব প্রথম থেকেই একটা প্রবল আন্দোলনের স্বত্রপাত হয়। 

রাজ। রামমোহন রায় ( ১৭৭২--১৮৩৩ খ্রীঃ) সেইসময়কার স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ক 
বিষয়ে য। লিখেছেন, তারই একট অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে দিলাম £ 


কুলীণ ত্রার্খশশর। তখন বহু বিব|হ করতেন। সর|জীবনের মধ্যে 
হরতে। স্ত্রীদের এক এক জনের সঙ্গে ছু'চারবার মাত্র সাক্ষাৎ হ'ত। 
স্ত্রীলোকেবা পিত্গুহে অথবা ভ্রাত্বগৃহে পরাধীন হযে, নান। দুঃখে সার।ট] 
জীবন অতিবাহিত করতেন। যারা কুলীন ত্রাহ্ষণ নন অথবা এক 
স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেন সেখানেও বনু স্ত্রীলোকের দুর্গতির অস্ত 
ছিল না। রন্ন। ও শুধুই ঘরের কাজে দ|সীর পর্যায়ে তাদের রাখা হ'ত 
এবং সকলের সকল অনুযোগ ও গগ্গনা তার] সহা করতে বাধ্য হ'তেন। 
অনেক সমযে সকলের আহাধের পর কিছু কিঞ্চিৎ যা পড়ে থাকতো, 
তাই দিয়েই তাদের ক্ষুপ্িবৃক্তি করতে হত। দরিদ্র সংসারে তো 
তাদের ছুঃখক্লেশের অন্তই ছিল না। আবাপ ধনীর সংস|র হ'লে, স্ত্রীর 
জ্াতসারে বা দৃষ্টিগোচরে স্বামী বহুক্ষেত্রেই ব্যভিচারে মন্ত থাকতেন । 
স্ত্রীর মানসিক ক্লেশের অস্ত থাকত না। 
র/জা রামমোহনের এই বিবরণ থেকে তখনকার সমাজের একট দিকের 
ছবি আমরা পেল[ম। সমাজের অন্ত দিকটাও কম দুর্বহ ছিল না। 
মুসলমান আমল থেকে চলে এসেছিল পর্দাপ্রথা। নারী ঘরের বাইরে বের 
হ'তে পারবেন না। তারা অনুর্যম্পন্তা। গঙ্গানান করতে হলেও মেয়েদের 
পাল্কি-নুদ্ধ চুবিয়ে আনা হ'ত | 
তখন বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল সর্বব্যাপী । শিশুবয়সে পাচ থেকে দশ 
বছরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে না পারলে, তাদের পরিবারকে একঘরে ক'রে 
রাখা হ'ত | এ শিশুবিবাহকে ধর্ণের সঙ্গে যুক্ত ক'রে বলা হৈ গোৌরীদান। 
পর্দাপ্রথা ও গৌরীদানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে আসে অশিক্ষা। বল! 
হ'ত স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে। তাদের লেখাপড়া শেখা পাপ। 
২ 


উনবিংশ শতাবীর পটভূমিক! 


অতএব মেয়েরা বইলেন নিরক্ষর, কৃসংস্কাবাচ্ছন্ন, অজ্ঞ ও মূর্খ। বলিব পশুর মতো 
তাদের জীবন। দ্মৃতিকার ব'লে দিলেন, তেব কোনে। শ্বাধীনতা বা স্বাতন্্য 
নেই , পিতা, স্বামী বা পুত্রেব অধীনে তাঁদেব থাকতেই হবে । তাঁদেব আিক 
স্বাধীনতা নেই, সম্পক্তিতে অধিকাব নেই। 

উনবিংশ শত।ব্দীব প্রথম থেকে অ।বস্ত কবে সমগ্র শতাব্দী ব্যাপী এই 
শেচনীঘ সমাজ ব্যবস্থ(ব বিকদ্ধে গ্রথল আন্দেলন চলতে থাকে । এই সমাজ 
বিশ্বে কাহিনীব অতিসংক্ষেপে একটু আভাস দ্রিযে যাই। 

সেই কোন প্র।চীনকালে কী কাবণে যেন ভাবতে স্তীদাহ মাম দিয়ে 
নাবাবলি শুক হযেছিল। 'অবশ্য সকণ নাবীই সত"দাহ হ'তেন এমন নয়। কিন্তু 
ধমেব নামে এই নাবীবলি প্রচলি৩ ছিল। প্বামীব মৃত্যুব পব স্ত্রীকে, কোনো 
কে|নে। ক্ষেত্রে এমনকি মাদকদ্রব্য সেব্ন বিষে, মুত স্বামীব সঙ্গে দড়ি দিয়ে 
বেধে জীবন্ত অবস্থায ধঞ্ধ কব। হত। 

সোনা যায, খাজ বামমে।হনেব আতঠবধূকে সতদ|হ কথা হযেছিল। দ্ধ 
আবেগে ছুটে এসেছিলেন তিনি নবীব জীবনে বেচে থাকবাঁব অধিকার দ।ন 
কবতে। 

পুর্তিকা লিখলেন তিনি “স্হমবণ ও অন্ুমবণ | বহু বছৰ ধরে অক্রান্ত 
পবিশ্রম ক'বে তিনি সমাজে এক বিপুল আলোডনেব স্ষ্টি কবেন। অবশেষে 
১৮২৯ সাণেব ৪ঠা ডিসেম্বব বেট্টিস্কেব আমলে এই সতীদ্াহ প্রথা আইন দ্বার! 
বন্ধ হয। 

বাজ| বামমোহনেখ পবে আবির্কত হন আব-এক মহান সমাজ-সংস্করক 
ঈশ্ববচন্্র বিদ্ভাসাগব €১৮২০--১৮৯১ শ্বীঃ)1 তিনি ছিলেন স্বাতন্ত্য, পৌকরুষ 
ও মানবতার মৃত প্রতীক । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেন এক প্রচণ্ড 
ভূমিকম্পে বাংলাদেশ কেঁপে উঠল। তিনি বললেন, বিধবার বিবাহ দিতে 
হবে। শাস্ত্রে তার সমর্থন আছে। হিন্ুসমাজ ভয় পেয়ে চীৎকার কবতে 
লাগল। বিগ্ভাসাগবকে সমর্থন করেছিলেন প্রধানতঃ তিনজন মানবদরদী 
মহাত্মা--মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বন্ধ 
তারা ব্রা ছিলেন। ১৮৫৬ সালেব ২৬শে জুলাই “বিধবাবিবাহ আইন” 
বিধিবদ্ধ হয়। 

১৮২৭ সালের 'সতীদাহ নিবারণ আইন" এবং ১৮৫৬ লালের “বিধবা-বিবাহ 
আইন" যুগ-প্রবর্তনের ছুই সন্ধিক্ষণ। রাজ রামমোহন নারীকে দিয়েছিলেন 


০ 


স্বাধীনতা-সংগ্র।মে বাংলার নারী 


জীবনে বেঁচে থ।কবার অধিকার । বিদ্যাসাগর নারীকে দিলেন আত্মসম্মান নিয়ে 
বেঁচে থাকবার অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার । 

নারীকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা 
র[মমে|হন ও বিছ্ভাসাগবই শুধু নন, আমরা পেয়েছি মহধি দেবেন্দ্রন[থ ঠাকুরকে 
এক প্রধান সম[জ-সংস্কারক রূপে । এসেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচগ্্র সেন। 
তারপর মানবতার পুজাবী স্বামী বিবেকানন্দ শুধু নারীকেই নয়, সমগ্র জাতিকেই 
জ'্ডনিদ্রা থেকে, হীনমন্যতা থেকে জাগিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন । 

কেশবচন্দ্র সেন ( ১৮৩৮--১৮৮৪ শ্বীঃ) বিধবা-বিবাহ দিতে অগ্রসর হযে 
দেখেন যে, তাদের কেউ বিবাহ কবতে চান না। জা'উভেদ প্রথা অতি, প্রবল । 
নিজের জাতির গণ্তীর বাইবে যেতে কেউ রাজী নন। ,কেশবচন্দ্র বললেন, 
আমি অসবর্ণ বিবহ প্রবর্তন করব। বিবাহ বিবাহই। গণ্ডতীর ভিতরে 
ন| হ'লে গণ্তী পার হ'রে গিয়ে পরিধি বিস্তীণ কবতে হবে । আন্দেলন আরস্ত 
হ'ল। ব্রাহ্মলমাজের দন এখানে অবিস্মরণীয় । কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭২ সালে 
“সিভিল ম্যারেজ অআ্যাক্ট' অথব। “তিন আইন'-এর বিবাহ বিধিবদ্ধ করালেন । 
জাতিভেদ প্রথার মূলে কৃঠাপাঘাত পডল। ব্রাঙ্ষসমাজের অগ্রগতি সেদিন 
হিন্দুসমাজকে টেনে নিয়ে চললো সামনের আলোকরশ্মির দিকে। তারা 
সকল জাতির মধ্যে বিবাহের সুফল সম।জকে দেখাতে লাগলেন । এই তিন- 
আইনের বিবাহে জাতিভেদ নাই, বাল্যবিবাহও প্রায় নাই, বহুবিবাহ তো 
একেবারেই নাই । 

সেই অগ্রগতিই পুর্ণ রূপ পেল ১৯৫৬ সালে “হিন্দু বিবাহ আইন? ও “হিন্দু 
উত্তরাধিকার আইন”-এ। এতদিনে স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের দেশের নারী 
বিবাহ ও সম্পত্তিতে অনেকখ।নি স্বাধিকার পেলেন। 

আবার ফিরে যাই সেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের যুগে। 
বিগ্ভাসাগর দেখলেন, কেবলমাত্র সতীদাহ নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ 
হলেই চলবে না। মেয়েদের লেখাপডা শেখানো একাস্ত প্রয়োজন | মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি জনমনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবার জন্য 
প্রচারকার্ষে ব্রতী হলেন। “তত্ববোধিনী পত্তিকা'র মধ্য দিয়ে মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ও বিগ্যাসাগর ছুই যুগ্ম-সম্পাদক আনতে চাইলেন সমাজে প্রচণ্ড মানসিক 
বিপ্লব । স্ত্ী-শিক্ষা, স্ত্ী-্বাধীনতা, নারীর অধিকার নিয়ে তথ্যবনথল ও যুক্তিপূর্ণ 
লেখ! দিয়ে তারা সমাজকে নাড়া দিতে চাইলেন, সাড়া জাগাতে চাইলেন। 
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নারী-আন্দোলনের প্রবর্তক এইসব মনীষী উপলব্ধি করেন যে, নারীর 
অগ্রণী হয়ে তাদের অধিকার বুঝে নেবার প্রচেষ্টায় নিজেরা আত্মনিয়োগ 
না করলে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সফলতা ল।ভ করতে পারে না। কিন্তু তার 
গ্রধ/ন অন্তবায় সাধারণভাবে নারীজাতির শিক্ষার অভাব । এই শিক্ষার 
অভাবের জন্য নারীর মন কুসংস্কারমুক্ত নয়। তাই এইসব যুগপ্রবর্তক মনীষিগণ 
স্তাশিক্ষা প্রসারের দিকে মনোযোগ দিলেন । 

১৮৪৯ সালে বেখুন সাহেব প্রতিষ্ঠ। করেন “বেথন স্কুল” রামগোপাল ঘোষ ও 
মদনমোহুন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির সহযোগিতা । বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন এ 
স্বলের সেক্রেটারি । লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের স্বাধীন সতত! গ'ডে উঠবে এই 
আশঙ্কাব বিরুদ্ধবাদীরা চীৎকার করতে লাগলেন-__মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে 
বিধবা হবে, জ।তি যাবে | কুসংস্কারেব এই কহিন পরিবেশের মধ্যেও কয়েকজন 
মহাপুরুষ ছিলেন অ|পন সংকল্লে অটল। 

সর্বপ্রথম ধারা বেখুন স্কুলে নিজের মেয়েদের স্বেচ্ছার ও সানন্দে পাণিয়ে- 
ছিলেন, তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন “সংস্কত কলেজ'-এর পণ্ডিত মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার | তার ছুটি মেয়ে ভূবনম[লা ও কুন্দমাল। দেবীকে তিনি “বেখুন দ্কুল, 
প্রতিষ্ঠা হবার প্রথম দিনই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন €(১৮৪৯)। একবছবের 
মধ্যেই মহাত্স। বেখুনের মৃত্যু হয়। উইল ক'রে তিনি ব্রিশহাজার টাকা ও 
নিজের গাড়ীঘোডা এই স্কুলকে দান ক'রে যান। 

১৮৬২ সালে দেখ। যায়, ১৫টি স্কুল বেখুন স্কুলের অন্থকরণে বাংলাদেশে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; ছাত্রীসংখ্যা--৫৩০ । 

সত্রীশিক্ষা-বিস্তার আন্দোলনে এসে যোগ দেন কেশবচন্দ্র সেন। তার নেতৃত্বে 
আন্দোলন আরম্ভ হয় “অস্তঃপুর শিক্ষার ( ১৮৬২--৬৩ শ্রীঃ)। অস্তঃপুরে গিয়ে 
বয়স্ক! মেয়েদের শিক্ষ। দেওয়া ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য । 

কেবলমাত্র বেথুন স্কুল ও “তত্ববোধিনী পন্রিক1 নয়, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগ থেকে শেষভাগ পর্যস্ত আরো! কতগুলি প্রতিষ্ঠান স্ত্রীশিক্ষা প্রচার এবং সমাঁজ- 
সংস্কার করবার আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসে । প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠা ও 
প্রাণপণ প্রচেষ্টায় কুসংস্কারের বদ্ধমুষ্টির উপর ক্রমাগত চাপ ও আঘাত পড়তে 
থাকে, ফলে বস্তমুষ্টির কাঠিন্ত ক্রমেই শিথিল হয়ে এল। তাদের মধ্যে কয়েকটি 
প্রধান প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে উল্লেখ করছি £ (১) সমাজোনয়ন বিধায়িনী সুহৃদ 
সমিতি (১৮৫৪), (২) সর্বশুভকরী সভ! (১৮৫০ ), (৩) ল্রাঙ্গবন্ধু সভা (১৮৬২ ), 
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(৪) বামাবেধিনী সভ। ও পত্রিক। (১৮৬৩) ১৮৬৪ ), (৫) উত্তরপান্ডা হিতকরী 
সভা ( ২৮০) বরিশাল মহিল| উন্নয়ন সমিতি (১৮৭১), (৭) বিক্রমপুর 
সম্মিলনী (১৮৭৯), (৮) ফরিদপুব হুহ্দ সংঘ (১৮৮০ অথবা ১৮৮১), 
(৯) ত্রিপুরা জেনান| শিক্ষা সমিতি, (১০) বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা, 
(১১) মৈমনসিংহ্‌ সম্মেলন, (১২) ভিক্টোরিয়। স্কুল (১৮৮২ ), (১৩) ব্রাঙ্গ বালিকা 
বিছ্যালয (১৮৯০ ), (১9) নিবেদিত। বিছ্যালয (১৯০৩), ইত্যাদি । 

এই সময়ে স্রীশিক্ষা-প্রচারে ক্রীশ্চান মিশন।রীদের দানও কম নয়। 

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যস্ত বাংলার প্রায় প্রতি, জেলায় 
এক একটি ক'রে সমিতি গ'ডে ওঠে এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য 
অক্রান্তভাবে কাজ ক'বে যায । 

সাধারণ ঘের হিন্দুর ব্র/স্ধদের সঙ্গে ধীরে ধীরে মেয়েদের স্কুল-কলেজে 
পড়াতে ও উচ্চশিক্ষা দিতে সাহস করতে থকেন। উচ্চশিক্ষা পেয়ে মেয়ের। 
সগৌববে আপন শক্কি, যোগ্যতা ও প্রতিভ।র পবিচয় দিতে আরম্ভ করলেন । 

১৮৭৮ সালের ২৭শে এপ্রুল ইউনিভ|পিটির সেনেট এই নিয়ম প্রবর্তন করেন 
যে, ছাত্রীরাও ইউনিভ।| প্রিটি-পরীক্ষ। দিতে পরবেন । মেযেদের উচ্চশিক্ষা 
পাবার এক বিরাট বাধা দৃব হয়ে যাঁধ। খেখুন স্কুল সেকেপ্ডারী ক্ষুলে 
পরিণত হয়। বেখুন স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে কাদঙ্িনী বস্থু (গাঞ্ুলী ) প্রথম 
এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীণ ভন। প্রথম বিভাগের নম্বর থেকে মত্র একনম্বর কম 
পান তিনি। তার আরে! বেশী অধ্যফ্ন করবাব স্পৃহা জাগে। গভর্নমেন্ট 
বেথুন স্কুলে কলেজ-ক্লাস খুললেন । ১৮৮৭ সালে অবল। দ|স (লেডি বস্তু) 
এন্ট্রন্স পাস ক'রে ক্কলারশিপ পান। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে 
পডতে চেয়ে দরখাস্ত করেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেন না, তীত্র 
আপত্তি জানালেন ও প্রবলভাবে বাধা দিলেন। কিন্তু মাদ্ররজ ইউনিভাপিটি 
একটা উদ|র দৃষ্টির পরিচয় দেন। তার! অবল। দাসকে মাদ্রাজ মেডিকেল 
কলেজে পডতে অন্থমতি দ্রিলেন। 

বেখুন কলেজ থেকে ১৮৮৩ সালে কাদদ্বিশী বন্থ (গান্ধুলী) ও চন্দ্রমুখী 
বন্থ প্রথম বি.এ পাস করেন। এ সালেই ব্রাক্ষনেতা ঘ।রিক গাঙ্থুলীর সঙ্গে 
কাদদ্বিনী বস্থর বিবাহ হয়। তিনি কলিকাতা] মেডিকেল কলেজে পড়তে 
অনুমতি চাইলেন । ১৮৮৩ সাঁলে কলিকাত। মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ এবার 
এক প্রস্তাব পাস ক'রে তীকে অচ্মতি প্রদান করেন। তিনিই এখানকাগ্জ 
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প্রথম ছাত্রী। তার পরে আসেন বিধুমুখী বস্থ ও ভাজিনিয়। মিত্র। শ্রীমতী 
মিত্র ১৮৮৮ সালে মেডিকেল কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান 
অনিকার করেন। নারী ধীরে ধীরে আপন সুপ্ত শক্তি প্রকাশ করব|র পথ খুঁজে 
পেলেন। 

১৮৯০ স।লে তিনটি মেধে ইংরাজি বিষয়ে অনার্স সহ বি.এ. প।স কবেন। 
তাঁদেব মধ্যে সরলা ঘোষ|ল ( দেবী চৌধুরানী ) ছিলেন অন্ততম। রাজনীতির 
বীজ তখন সুপ্ত ছিল এই মহীয়সী নারীর মধ্যে। পরবর্তা জীবনে এই নারী 
সমগ্র জ/তিকে স্বদেশপ্রেষের প্রেরণা দিযে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন । 

প্রীশিক্ষার গ্রসার যেমন একদিকে ভ্রমেই অগ্রসর হচ্ছিল তেমনি অন্তদিকে 
উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়াধে মহবি দেবেক্দ্রশাথঠাকুর ( ১৮১৭--১৯০৫ গ্রাঃ) এবং 
সমগ্র ঠাকুর পরিবাবেব দ।ন বাংলাদেশের নাবী-সম।জকে অনেকখানি অগ্রগতির 
পথে এগিয়ে নিষে চলেছিল। 

ঠ।কুর পবিবাব পাশ্চান্তেব উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও মাজিতরুচি। ভীর! 
নবীকে অজ্ঞান ও কুসংগ্কাবের অঞ্ধকারে নিমজ্জিত দেখে সুখী ছিলেন ন|। 
তাদেব শিক্ষ। ও সংস্কৃতি নারীকে পুরুষের সমন স্তরে উঠিষে এনে, আনন্দের 
সমান অংশ দিতে, জীবনে মানুষের যোগ) হয়ে বেচে থাকবার ও বিকাশ লাভ 
করবাব প্রেরণা দিতে চাইল । মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তর পুত্রকন্া ও 
বধৃগণ এই আন্দোলনকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলেছিলেন । 

যে সম্থান্ত পরিবারের কন্ঠা ও বধৃদের গঙ্গা্সান করতে হলেও পাল্কি-স্দ্ব 
গঙ্গায় চুবিয়ে আন। হ'ত, সেই ঠাকুর পরিবারের ধো হয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 
( সত্যে্্নাথ ঠাকুরের ত্ত্রী) বহু বিশ্র পাব হয়ে বিলাত যান। পাল্কিতে 
ক'রেই তাকে জাহাজ পর্যস্ত উঠতে হয়েছিল। 

বাঙালী মেয়েদের তখনকার দিনের পোশাক ছিল কেবল একটিমাত্র শাডী। 
পত্যেন্্রনাথ বুঝলেন এ পোশাকে ভদ্রমাজে যাওয়৷ যায় না। ন্বামীর 
অন্নরেধে ও আকাজ্ষায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী গুজরাটী মহ্ল|দের অনুকরণে 
সভ্য ও সুন্দর পরিচ্ছদ প'রে দেশে ফিরলেন । “দেশীয়তা, শোভনতা! ও 
শালীশতা” এল বাঙ|লী নারীর পোশাকে । 

এই পরিবারের সব মেয়ে ও বধূরা লেখাপড়া শিখতে লাগলেন । অবরোধ- 
প্রথা অতি ধীরে ধীরে অপস্থত হ'তে আরম্ভ করে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 
ক্মখন “শত শত ইংরেজ মহিল।র মধ্যে গিয়ে প্রকাশ্ত স্থলে বসতেন” তখন 


গ্‌ 


হ্বধীনত।-সংগ্র।মে বাংলার নারী 


এ পরিবারেরই গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিরা রাগে ছুঃখে লজ্জায় অিয়মাণ হয়ে 
পডতেন। 

জ্যোতিরিজ্জনাথ ঠাকুর নিজের স্ত্রীকে নিযে যখন দুটি আরবী ঘোডায় চঃডে 
গডের-মাঠে বেডাতে যেতেন তখন পথের দৃ'ধারে লেকে কৌতৃহলে ও বিশ্ময়ে 
হতবাক্‌ হয়ে যেতে | 

ঠকুব-পরিববের মধ্যে নারী-জাগরণের যে প্রবল জোয়ার এসেছিল তারই 
তরঙ্গমালা এই পরিবারেব সীমা অতিক্রম ক'রে দুই কুল ছাপিয়ে সারা 
বাংলাদেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পডে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ 
শ'তান্দীব প্রথম ভাগে। 

এইভাবে কঠিন প্রয়াসে স্ত্রীশিক্ষার ও নারী-জাগরণের ধারা ক্রমশঃ অগ্রসর 
হয়, যদিও সে-গতি তখনও সতর্ক, ধীর, বিলম্বিত। ওদিকে সাধারণভাবে 
পাশ্চান্তয শিক্ষা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারল[ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য 
ভাবধারা, জাতীযতাবোধ, একতা এবং জ।তীয় উত্খানেব আকাজ্স। নরনারী 
নিবিশেষে সমগ্র ভারতবাসীব মনে জেগে উঠতে থকে । 

আব একদিকে উনবিংশ শতাব্ধীর শেষভাগে ম্বামী বিবেকানন্দ তার 
ওজস্ষিনী বক্তৃতায় পাশ্চাত্য সমাজে এক অভিনব আলোডন স্থষ্টি ক'রে ফিবে 
এলেন। তার দশনিক মতবাদের মাধ্যমে সম[জসংস্কার, দেশপ্রেম ও 
রাজনৈতিক প্রেরণা ভারতবর্ষের এক প্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত এক নতুন 
প্রাণ, নতুন চেতনার সঞ্চার করে। তিনি বলেন_-“হে ভারত, পরানুকরণে ও 
দাসস্থলভ হুর্বলতা সম্থল ক'বে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করবে? মূর্খ, অন্থকরণ 
দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না। অর্জন ন| করলে কোনো বস্তই নিজের 
হয় না” বিবেকানন্দ চেষেছিলেন পৃথিবীর অন্যান জীবন্ত জাতির সঙ্গে 
ভারতবর্ষ যেন সমান গতিতে উন্নতির পথে এশিয়ে যেতে পারে। তার 
সন্ন্যাসের আদর্শে “ব্যট্টিমুক্তি ছেড়ে সমষ্িমুক্তির আদর্শ ছড়িয়ে পড়তে লাগল” । 
দুর্বল জাতিটাকে একট! প্রবল ধাক্ক। দিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন--“তোমরা 
উচ্চবর্ণের কি বেঁচে আছ? *** তোমরা শুন্ে বিলীন হও। আর নতুন ভারত 
বের হোক্‌। বের হোক্‌ লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে, 
মালো, মুচিমেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে । বের হোক্‌ মুদীর দোকান থেকে, 
ভুনাওয়ালার উন্ধনের পাশ থেকে । বের হোঁক্‌ কারখানা! থেকে, হাটবাজার 
থেকে । এরা সহম্ত্র সহল্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে। "** এর একমুঠো ছাতু 


৮ 


উনবিংশ শতাবীর পটভূমিকা 


খেযে ছুনিবা উন্টে দিতে পারবে | "** এই সামনে তোমাদের উত্তরাধিক [রী 
ভবিষৎ ভারত ।” 

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, একটি সামান্যতম মানুষের মুক্তি না হওয়] পর্যন্ত 
সবার জন্মগ্রহণ করতে তিনি প্রস্তত। এই প্রচণ্ড আন্মত্যাগের প্রেরণা, তার 
অক্নত্রিম দেশপ্রেম ও ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলবার জগ্ঠ আকুল আহ্বান 
দেশট[কে সেদিন প্রবলভাবে দেল! দিয়েছিল। নবচেতনাষ উদ্বুদ্ধ নারীও সেই 
জ'গবণে সাডা দেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন । উনবিংশ শতাবী তখন 
শেষপাদে এসেছে । কিছু পদার প্রচণ্ড বাধা তখনে। তাকে কঠিন শূঙ্খলে বেঁধে 
রেখেছে, তার অগ্রগৃতিকে ব্যাহত করেছে। 

উচ্চশিক্ষার প্রেরণা ও আন্মবিশ্বাম তখনো দানা বেঁধে ওঠেনি । বিংশ 
শতাবীব প্রথম পঁচিশ বছরে বাংলার নারী ত্রমে ক্রমে প্রবল প্রচেষ্টায় কঠিন 
লৌহশৃঙ্খল ভেঙে ফেলে দিয়ে অবশেষে স্বাধীনতার বিজ্ব-অভিযানে যোগদ।ন 
করেন। 


্বাধীনতা-পংগ্রামে বিংশ শতাব্দী 


[ ১৯০৫-_-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ ] 


ভ।বতবর্ধ আজ স্বাপীন। এ কথাটা শুনতে এখন্ন আব তেমন নতুন, তেমন 
উত্তেজনাময় লাগে শ।| বিন্ত এমন একটা সমখ গেছে যখন শুধু এ স্বাধীন 
ভাবত আনবাব জন্য জাতিব মর্গে মর্ষে জেগেছিল আক্মাহুতি দ্েলাব নীবধ 
সাধনাব দৃঢ় সংকল্প। তাদেৰ কছে ম্বগেব থেকেও অধিক গ্চিয় স্বাবীন 
জন্মভূমি । এদেব মধ্যে আবাব এমন একদল ছিলেন যাদেব লোকে বলত 
প।গল, ক্ষ্যাপা । তাখা লোকচস্্বব অন্তব।লে থেকে নিজেদেব নিঃশেষে নিশ্চিহ্ 
ক'বে পিষে ্বাধীন ভাবত” আনবাধ পথ স্থগম করতে চেয়েছিলেন । 

কত ফাসী, কত দ্বীপান্তব, কত জেল, কত “লে তিলে নির্যাতন সহা কবা, 
কত বে৩ আব বেটনে প্রহাব, ঘোচদাব পাষেব নীচে কত পিষ্ট দলিত হওয়া, 
বুলেট ও ধিভলভাবেব সামনে গিখে নিজেব বুক পেতে দেওয়া, এবো প্লেন থেকে 
গুলী-বর্ষণেব সামনে অকুতে।৬য়ে এগিয়ে খ[ওয়া--এসবই বহ্ছে স্বাধীন 
ভারতবর্ষে ভিিব শীচে গীথা। কেই ঠিত্তি গ?ডে তুলেছেন বহু অজ্ঞাত, 
অখ্যাত সৈনিক | 

এঁ সমস্ত বীবদের মধ্যে নবজা গ্রত ন।বীদেবও একটা গৌববময় অংশ ছিল। 
বিংশ শতাব্ীব প্রথমদিকে ভ্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কুসংস্কাব ধীবে ধীবে অপস্থত 
হচ্ছিল। শত বাধা-বিদ্বেব মধ্য দিয়ে নাবী-প্রগতি যতই বিস্তৃতি লাভ করে 
ততই নারী-সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে থাকে । তাদেরি মধ্য থেকে এক একটি 
উজ্জল নক্ষত্র প্রকাশিত হয় বাজনৈতিক গগনেও | ক্রমে পরাধীনতার কলঙ্ক- 
কালিয়া দেশমাতৃকার ললাট থেকে মুছে ফেলতে তীাবাও কৃঙ্ছসাধনায় যোগদ।ন 
করেন অধিকতব সংখ্যায় । দেশেব লোক সবিশ্ময়ে দেখল, নারী যেমন আপন 
শক্তিতে সমাজে নিজেদের আসন ক'বে নিচ্ছেন, অধিকার গ্রতিষ্ঠ। কবে 
নিচ্ছেন, তেমনি তার! দ্রাযিত্বও গ্রহণ করছেন। দেখতে দেখতে তীর! 
সমাজের চিন্তাধারায় এক বেপ্রবিক্ পরিবর্তন ঘটালেন। ভারতের স্বাধীনত!” 


ও 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী 


সংগ্রামের ভিতর দিয়েও নারী নিজেদের কেমন ক'রে বিকশিত ক'রে 
তুলেছিলেন, সে কাহিনী স্মরণীয় 

মানসিক ও সামাজিক বিপ্লবের সুযোগ পেয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে বেরিয়ে 
এলেন প্রথম নারী, প্রতিভাশালিনী সরলা দেবী চৌধুরানী । কেবলমাত্র নারী- 
মহলে নন, সমগ্র জাতিরই তিনি সেদিন একজন অগ্নিব।হিকা নেত্রী | 

ওদিকে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও দেশপ্রেমের প্রেরণায় অন্গ্রাণিত 
ভগিনী নিবেদিতা এসে যোগদান করলেন অরবিন্দের বিপ্রবী দলে ১৯০৩ সালেব 
গোডাতেই। ভারতবর্ষে মুক্তি-আন্দোলনে তার অমূল্য দান চিরম্মরণীয়। 
প্রতিভা ও হৃদয়ের সমন্বযে অপূর্ব তেজোময়ী এই নারী। শ্রীঅরবিন্দ এবং 
নিবেদিতা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ওতপ্রোতভাবে জডিত। 

স্বামী বিবেকানন্দ একসময় নিজেই নিবেদি তাকে শঙ্গে নিয়ে সার] ভাবতবর্ষ 
পরিএমণ ক'রে তাকে অন্তরঙ্গভাবে এই দ্রেশ চিনিয়ে দিয়েছিলেন এবং 
নিবেদিত। আইরিশ মেখে ব'লেই এত সহজে ভারতবর্ষকে আপন দেশের মতোই 
সমগ্র অন্তব দিষে ভালবাসতে শিখেছিলেন। কারণ আইরিশরা ছিল ইংরেজ- 
বিরোধী এবং নিবেদিতা ছিলেন নিজের দেশে বিদ্বোহী দলের মেয়ে। 
কাজেই তীর ন্বদেশপ্রেম পরিণত হ'ল ভ।বতবর্ষের দেশপ্রেমবপে | 

১৯০২ স|লের জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর 
নিবেদিতা বেরিয়ে পড়লেন “ঈন্্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে বিপ্লবী 
বিবেক।ননা” ছিলেন তীব শ্বদেশপ্রেম প্রচার করতে । বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন 
জাতিট1 জাগ্রত হোক, এ জাতির লোক মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাড়িয়ে উঠক। 
নিবেদিতা গুরুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এই পবাধীন ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত কর্নার 
প্রয়াসের ভিতর অসামান্য কীতি রেখে গেছেন । 

নিবেদিতার পরিচয় হয় ঠাকুর-বাড়ী, সরল! দেবী ও বালিগঞ্জের কয়েকজন 
ইংরেজ শাসনে অসহিষ্ণু তেজন্বী লোকের সঙ্গে। এর মধ্য থেকে একটা গুপ্- 
সমিতির আবহাওয়া হ্ষ্টি হয়। তাতে ব্যারিস্টার পি. মিত্র এবং নিবেদিতা 
সংযুক্ত ছিলেন। 

সরল! দেবীর শরীরচর্চার কেন্দ্র ছিল ইংব্েজের বিরুদ্ধে ভারতবাঁসীর শক্তি, 
সাহস ও বীর্ধ সংগঠনের উদ্দেশ্টে। তিনি যখন বোশ্বাইয়ে তার মাতুল 
সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের (.0.৪.) কাছে যান তখন তীর সঙ্গে সেখানে অরবিন্দের 
পরিচয় ঘটে | 
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দ্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


অন্তদিকে ১৮৯৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নিরালম্ব 
্বামী) বরোদায় যান। তিনি বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আনবার স্বপ্ন 
দেখতেন। অরবিন্দ ঘোষের পাহায্যে তিনি বরোদার সৈম্যবিভাগে প্রবেশ 
করেন। অরবিন্দ ঘোষ তখন বরোদায় অধ্যাপক ছিলেন এবং সেখানে 
ভাবুকের মতো! অবসর সময় অতিবাহিত করতেন। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
চোখে ধরা পডলেন তিনি বিদ্বান, দেশপ্রেমিক ও গুপ্-সমিতির প্রতি 
সহাম্ৃভূতিসম্পন্ন এক চিন্তাশীল যুবকৰপে | যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দকে 
বাংল|দেশে গিয়ে কর্মক্ষেত্র €তবী করতে প্ররোচন। 'ও উত্সাহ দিতে লাগলেন । 
তারপর অরবিন্দ বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে র।জী হন। অরবিন 
ঘোষ তার অ!গে ঠাকুরসাহেবের কাছে দীক্ষ। নিয়ে গুজরাটের গুপ্ত-সমিতির 
প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন । 

ওদিকে বিবেকানন্দের তিরোধানের পর, নান| জায়গ! ঘুরতে ঘুরতে 
নিবেদিতা গাইকোয়াডের আমন্ত্রণে ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে বরোদায় 
যান। এখানে পরিচিত হন তিনি অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে। নিবেদিত! 
অরবিন্দকে উপহার দিলেন বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'। তিনি বালিগণ্ধের 
গুপ্চ-সমিতির খবরও তঁ|কে দিলেন। এই সাক্ষাতেই অরবিন্দ ও নিবেদিতা 
ভারতবর্ধকে ইংরেজের অধীনতা৷ থেকে মুক্ত করবার জন্য একত্রে কাজ করার 
সংকল্প গ্রহণ করেন। নিবেদিতা কথা দেন যে, অরবিন্দের পাশেই তিনি 
দাড়াবেন। 

বরো] থেকে চলে আসবার পর নিবেদিত] সমগ্র দক্ষিণ ভারতবর্ষ পর্যটন 
করতে করতে যেন আগুন ছড়িয়ে চললেন। তার মাদ্রাজে বক়ৃতার ফলে 
১৯০৩ সলে নিবেদিতাকে বেলুড-মঠের সঙ্গে সংঅব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে 
হয়। কারণ তিনি বেলুড-মঠ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করলে মঠকে রাজরোষে 
পডতে হ'ত। 

১৯০২ সালের শেষদিকে অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
একখানি পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেন সরলা দেবীর কাছে, যাতে সরল। দেবী 
তাকে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনে সভায়তা করেন। সরল! দেবী তা করেছিলেন। 
কলিকাতায় এসে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যারিস্টার পি. মিত্রের আলাপ 
ও যোগাযোগ হয়। 

১৯*৩ সালে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দকে নিয়ে উঠলেন শ্যামপুকুরে 
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্বাধীনতা-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী 


বিপ্লবের অগ্নিহোত্রী যোগেন বিছ্ভাভষণের বাডীতে। সেখানে অরবিন্দ ঘোষের 
সঙ্গে যতীন মুখাজীর ( বাঘা যতীন ) পরিচয় ঘটে । 

এরপর বাংলায় যখন বিপ্লবীকেন্ত্র স্ভাবে স্থাপিত হয় তখন তাতে এসে 
যোগদান করেন বারীন ঘোষ, দেবব্রত বেস, নলিন মিত্র, সখাবর।ম গণেশ দেউস্বর 
(মারাঠী যুবক ), ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের ভাই ) প্রভৃতি । নিবেদিতা 
তাদের ইতিহাস, জীবনী, অর্থনীতি ইত্য।দি শিক্ষার ব্যবস্থ। ক'রে দেন। সখ|রাম 
শিক্ষা দ্রিতেন অর্থনীতি । সখারাম লিখেছিলেন 'ঝাসীর রাণী”, “ব|জীরাও, 
এবং “দেশের কথা? । “দেশের কথা” বইয়েব মধ্যে এদেশের অর্থ নৈতিক দুর্গতির 
ইতিহাঁস,পণভে যুবকের ইংরেজের বিরুদ্ধে আরো ক্ষুন্ধ হ'য়ে উঠতেন। 

বহু পত্রিকা ও কাগজে নিবেদিতা জলস্ত ভাষায় প্রবন্ধ লিখে ইংরেজ-বিদ্বেষ 
ছড়িয়ে দিতে লাগলেন । 

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই জান। যাঘ যে, বুটিশ পার্লামেন্ট লর্ড কার্জনের 
বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনতমোদন করেছে । ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হয়ে যাষ। 
হাজাব হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ সুরেন্্রনাথের আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেল। 
স্বদেশী আন্দোলনের আগুন দ্বেখতে দেখতে ছড়িয়ে পডল। সমস্ত বাংলাদেশ 
ক্ষেপে ওঠে । নেতাগণ বিদেশী জিনিস বর্জন ও স্বদেশী জিনিস গ্রহণ করতে 
জাতিকে আহ্বান করেন। স্বদেশী আন্দোলন শহর থেকে গ্রামের মধ্যে বিস্তার- 
লাভ করে। 

অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতি কাজ ক'বে চলেছে । নিবেদিতার বাগবাজারের 
বাসা তখন গ্ুপ্ত-সমিতির একটি কেন্দ্র। ছেলেদের শোনাচ্ছেন তিনি 
বিবেকানন্দের বজনির্ধোষ আহ্বান £ “তোমার দেবতা চায় আজ তোমার 
জীবন-বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যস্ত তোম।|র সামনে তোমার একমাত্র 
উপাস্থ দেবতা দে তোমার জননী জন্মভূমি ।” 

এই বিপ্লবের আহ্বানে তরুণদল উৎসাহে সাড়া দিয়ে উঠলেন। 

ওদিকে শ্বদেশ-পণ্য-উৎপাদনে জোয়ার এসেছে । দেশলাই, সাবান, 
কাগজ, কালি, চরকার সুতো প্রভৃতি প্রচলিত হ'তে থাকে । 

১৯০৫ সালে বিপিন পালের চরমপন্থী প্রতিষ্ঠান “স্বদেশী মণ্ডলী” স্থাপিত 
হয়েছে । এ সালের ডিসেম্বরে যখন প্রিন্স-অব-ওয়েল্ল (পরে রাজা পঞ্চম জর্জ) 
কলকাতায় আসেন, তার পূর্বেই 'ম্বদেশী মণ্ডলী? তাঁর অভিনন্দন বর্জনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
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শ্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নানী 


বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৬ সালে অরবিন্দ ঘোষ বরে।দ1 ছেড়ে কলিকাতায় চলে 
এসে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ঘটনাস্রোত দ্রুত প্রবাহিত হয়ে 
চললো! | 

১৯০৩ সালের মার্চ মাসে কলিকাতায় বিপ্লবীদের মুখপত্র “যুগান্তর” পূর্ণাঙ্গ 
হয়ে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক-_ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশাল-সম্মেলনে অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করলেন 
ছোটল|ট ফুলার-এর দমননীতিপ্ প্রচণ্ড বপ। “বন্দে মাতরম্‌* ধ্বনি করবার 
জন্য চিন্তরগ্জন গুহঠাকুরতাকে পুলিস নিদয়ভবে প্রহার করে এবং পুলিসের 
অত্যাচারে সন্মেলন ছত্রভঙ্গ হবে যায় । 

বরিশাল থেকে ফিরে এসে অরবিন্দ শিবেদিতার কাছে নিজের সংকল্প 
ব্যক্ত কবলেন। “ফুলার হত্যার আয়োজন চললে যুগান্তরের আড্ডায়” । 
অরবিন্দ প্রবন্ধ লিখে চলেছিলেন সঞ্রিব প্রতিরোধ সম্বন্ধে “বন্দে এমাতরম' 
ক[গজে। 

১৯০৭ সলেব ডিসেম্ছরে সুরে কংগ্রেস ছুই ভাগে বিভক্ত হযে যাঁষ-- 
নরমপন্থী ও চরমপন্থী । 

১৯০৭ সালের জুল।ই মাসে 'যুগান্তব'-এর একটি প্রবন্ধের জন্য ভূঁপেন্দ্রনাথের 
একবতসর সশ্রম কারাদণ্ড হয। “বন্দে মাতরম্, কাগজে অরবিন্দ লিখলেন 
“আবো অত্যাচার চাই” । নিবেদিতার উপর প্ুলিসের কডা নজর লক্ষ্য ক'রে 
তার হিতৈষিগণ তাঁকে বোঝালেন যে, তিনি কারাগারে বা নির্বাসনে গেলে 
দেশের কাজ কিছু করতে পারবেন না। বরং কিছুদিনের জন্ত ভারতবর্ষের 
বাইরে গেলে, সেখান থেকেও এদেশের জন্ত অনেক কাজ তিনি করতে 
পারেন। 

সেই কথা অন্ুলারে, নিজের একান্ত অনিচ্ছ।সবেও ছুই বছরের দ্য 
নিবেদিতা ১৯০৭ সালের অগাস্ট মাসে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেন । 

১৯০৭ সালে “বন্দে মাতরম্” কাগজের রিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে 
রাজদ্রোহের। অরবিন্দ বিচারে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু সাক্ষ্য দিতে 
অঙ্ীকার করাতে বিপিন পালের হয় ছয়মাসের কারাদণ্ড । 

কিংসফোর্-এর এ আদালতে বিপিন পালের দগ্াজ্ঞার দিনে যে ভীড় হয় 
তাকে দমন করবার জন্ত সার্জেন্টরা বেটন চার্জ করে। চৌদ্দবছরের বালক 
স্থশীল মেন মার খেয়ে, ঘুরে দীড়িয়ে সার্জেন্টকে প্রহার করে। তাঁর ফলে 
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মামলা রুজু হয় এবং বালক সুশীল সেনকে বেত্রাঘাতেব দণ্ড দিয়ে ক্ষতবিক্ষত 
কব] হয়। বাঁজন্রোহের অভিযোগে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হন এবং 
বিচাবাধীন অবস্থা ভাসপাতালে তাব মৃত্যু হয। তিনি ছিলেন “পাণ্ডিত্য, 
প্রতিভা ও ঢুজয় সাহসে জীবন্ত বিগ্রহ” | উদ্কাব স্তায় তাৰ আবির্ভাব 
ও মৃত্যু । 

ওদিকে মানিকতলায মুবাবীপুকুর বাগানে সশগ্র বিপ্রখেব আযোজন 
চলেছে । ১৯০৬ সালেব জুন মাসে ছোটলাট ফল[বকে হত্যাব জন্থ আক্রমণ 
করা হব। ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বব ছোটলাট ফ্রেজাব এব ট্রেন ধ্বংস কববার 
নন্য লাইনেব উপব বোকা ফাটে। “পশ্চাতে নায়ক অববিন্দ”। তিনি 
নিজে কিন্তু তখন যথাকমে কলিক'তাষ শিবাজী উৎসবে ও মেদিনীপুর 
বাজনৈতিক কনফাবেন্সে জনসভ'্য উপস্থিত। গা ঢাকা দেবার অতিক্বন্দব 
ব্*ল। 

গে। লন স্টে*নে ঢ।কাব ম্যাজিস্ঃেট আল্নেকে গুলী কবা হয় ১৯০৭ স।লেব 
২৩শে ডিসেম্বব। চন্দশনগবে মেয়বেব উপব বোমা পডল। ১৯০৮ সালে 
৩০শে এপ্রিল মজঃফবপুবেখ খ্যাজিস্টেট কিংসফোর্ড এব উপব বোমা ছুঁডতে 
গিয়ে কিশোর ছুই বালক ক্ষুদিবাম বসত ও প্রফুল্ল চাকী ভূণ ক'রে ছুজন 
বেজ মহিলা_মিসেস কেনেডি ও তাব কন্যাকে নিহত ক'রে ফেলেন। 
শত্রব ভাতে আস্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যু ববণীয়-_এই আদর্শ নিষে প্রফুল চাকী 
ণিজেব গুলীতে আত্মবলি ধিলেন। অরবিন্দ প্রভৃতি ৪৭ জন গ্রেপ্তাব হন 
আলিপুব বোমার মামলায় । এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখবাব ফলে তিলকেব 
ছয়বৎসব কঠোর কাঁবাদণ্ড হয। ক্ষুদিব।মেব ফাসী হয ১৯০৮ সালের 
১১ই অগাস্ট। ১৯০৮ সালেব ৩১শে অগাস্ট আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে 
বাজসাক্ষী নবেন গৌসাইকে হত্যা কবেন কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বন্থু। 
কানাইলাল ও সত্যেনেব ফী হয় যথাক্রমে ১৯০৮ স|লের ১,ই এবং 
২১শে নভেম্বব। কলিকাতা ওভারটুন হল্‌-এ ১৯*৮ সালেব ৭ই নভেম্বর 
ছোটলাট ফ্রেজারকে গুলী করা হয়। ১৯০৮ লালের *ই নভেম্বর পুলিস-অফিসার 
নন্দলাল ব্যানাজীকে প্রকাশ্ঠ রাজপথে হত্য৷ কৰা হয়। 

অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় একবঙ্ব বিচারাধীন অবস্থায় কারাবাসে 
থাকার পর মুক্তি পান ১৯০৯ সালের ৬ই.মে তারিখে । বারীন ঘোষ, 
উল্লাসকর দত্ত, উপেন ব্যানাজী, হেমচন্ত্র দাস প্রভতি অনেক বিপ্রবীর 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


কঠিন সাজা হয়। ১৯০৯ সালের ২৩শে নভেম্বর তাদের আপিলের রায় 
গ্রকাশিত হয় । 

নিবেদিতা আর বাইরে থাকতে পারলেন না। তিনি ১৯০৯ সালের 
জুল[ই মাসে ছন্পবেশে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছালেন। তার কলিকাতা আসার 
কিছুদিন আগেই অরবিন্দ মুক্তি পেয়েছিলেন । অরবিন্দ ও নিবেদিতার 
পুনরায় সাক্ষাৎ হ'ল। নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করলেন--“জেলে একবছর কি ক'রে 
কাটালেন ?” অরবিন্দ জবাব দিলেন--“যোগের অন্থুশীলন করেছিলাম । 
গীতার স।হায্যে যোগ আর উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করতাম ।” 

অরবিন্দ কাগজ প্রকাশ করেছেন কর্মযোগিন্ ১৯০৯ সালের ১৯শে জুন । 
কর্মযোগিন্” ও ধরণ” এই দুইটি পত্রিক। অববিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ 
প্রচার করত । 

বীবেন দত্তগুপ্ধ হাইকোর্টে ডেপুটি পুলিস-স্থপারিন্টেণ্্টে সামস্থল আলমকে 
হত্য| করার পর নিবেদিত! খবর পেলেন অরবিন্দকে বৃটিশ গভনমেন্ট নির্বাসনে 
পাঠাবে । লিজেল রেম" (8491 1395002) লিখিত নিবেদ্িতার জীবনীতে 
আছে যে, নিবেদিতা অরবিন্দকে ইংরেজ রাজ্য ছেডে চলে যেতে পরামর্শ 
দেন। 

অরবিন্দ 'কর্মযোগিন্'-এর সমস্ত ভার নিবেদিতার হাতে তুলে দিয়ে চলে 
যান চন্দননগরে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পণ্ডিচেরি পৌচেছিলেন 
তিনি ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল । তারপরই “কর্মযোগিন-এর শেষ সংখ্যায় 
নিবেদিতা তীব্র বিদ্রপের সঙ্গে পলাতক অরবিন্দের আসল ঠিকানা প্রকাশ 
ক'রে দিলেন । 

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে নিবের্দিতা দাজিলিঙে আচার্য জগদীশচন্দ্র 
বন্থুর বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। 

এই শ্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বহু নারী নীরবে 
সকলের অলক্ষ্যে আন্দোলনকে সাহায্য করে গেছেন। একেবারে সামনে এসে 
প্রত্যক্ষ কাজ তারা না করলেও এই নীরব দানের মূল্য সেদিন কম নয়। 

তারই পর এল ১৯১৪ সালের অগ্রিযুগ । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিনান্নক 
যতীন্দ্রনাথ মুখাজীর (বাঘা যতীন ) নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয্বোজিন 
শুরু হয়। 

বিপ্লবীদের পরিবষ্গান! ছিল ইংল্যা্ড ও জার্ধানির মধ্যে যুদ্ধের ছুযোগ দিয়ে 

১৬ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী 


'ভাবতবর্ষে অক্ত্যখান ঘটানো । সে কথা পবে বলছি। অভ্যুত্থানের প্রস্তাতিপর্বে 
কয়েকটি বৈপ্রবিক ক্রিয়াকাণ্ড যা সেসময়ে সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য কয়েকটি ঘটনাব বথ প্রথমে ব'লে নিই। 

১৯১৫ সালেব ২৪শে ফেব্রুয়ারি পাথুবিয়াঘাট? স্ীটে বিপ্রবীদেব একটি গোপন 
আ.শ্রযস্থলেব সন্ধানে গিয়ে গোয়েন্দা-পুলিস নীরোদ হ।লদাব নিহত হয়। এই 
গোপন আশ্রয়স্থলে তখন নেতা যতীশ্্রনাথ মুখ।জী, বিপিন গাচ্ুলী, চিশ্তপ্রিয় 
বাষ, নীরেন দ|শগুপ্ত, মনোবঞ্জন সেন ও নবেন ভট্টাচার্য (বিপ্রবী এম এন. বায় ) 
ছিলেন। 

১৯১৫ সালেব ২৮শে ফেব্রুযাঁব কনওয়ালিস স্ত্রীটে হেছুয়াব কাছে গোষেন্দা- 
পুলিস ইন্সপেক্টাব স্থবেশ মুখাজাঁকে নিহত কবা হয়। তাঁব সঙ্গী ইন্সপেক্টাব 
বনবিহাবী মুখাজী৷ একট! চায়েব দোকানে টেবিলেব নীচে ঢুকে বেঁচে যাব। 

এঁ সালেব ২১শে অক্টোবব মসজিদবাভী গ্বীটের একটি ঘটনায় সাব-ইন্সপেক্টার 
“রীন ব্যানাজা নিত এব" উপেন চ্য।টাজা? আহত হয়। 

৩০শে নভেম্বব সার্পেন্টাইন লেনে এক স্পাই এবং এক কনস্টেবল্‌কে নিহত 
করা হয়। ১৯১৬ সালেব 9ঠ1 অগাস্ট সালকিষায় দুজন বিপ্রবীব সঙ্গে পুলিসেব 
গুলী-বিনিময় হয় । সতীশ চক্রবর্তী ও যুগল দত্ত গুণী চালাতে চালাতে 
আশ্রয়স্থল থেকে বেবিয়ে পডেন। যুগল দত্ত গ্রেপ্তাব হন। 

১৯১৭ সালের ১৬ই জান্ুয়ারি পুলিস সাব-ইন্সপেক্টাব মধুস্দন ভট্টাচার্য 
মেডিকেল কলেজেব সামনে নিহত হ্য়। 

অর্থের প্রয়োজনে বিপ্রবীরা তখন কয়েকটি ডাকাতি করতে বাধ্য 
হযেছিলেন। তাব মধ্যে দুই-একটিস্ঘটনা উল্লেখনীয় | ১৯১৫ সালের ১২ই 
ফেব্রুয়ারি নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন বাক ) প্রভৃতি দিনে-দুপুবে খিদদিরপুরে 
গার্ডনরীচ-মোটর-ডাকাতি ক'রে বার্ড কোম্পানির ১৮ হাজার টাকা হস্তগত 
করেন। এখানে বিশেষত্ব এই যে, ইংরেজের নিকট থেকে ডাকাতি-কবা এই 
প্রথম এবং মোটর ব্যবহারও এব আগে কখনো হয়নি । 

আব একটি ডাকাতির ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে 
যে, বিপ্রবীর! সেই টাক! ধণ হিসাবে গ্রহণ ক'রে টাকার মালিককে চিঠি দিয়ে 
প্রপ্তিষীকার করেছিলেন ও ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং দেশ-ন্বাধীন-ব্রত সফল 
হ'লে সেই টাকা সুদসমেত পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 

এই ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে ১৯১৬ সালের ২৬শে জুন গোপীনাখ রায় 
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লেনে। ডাকাতিপন পর এ বডির মালিক বাংলায় লেখা একটি চিঠি পান। 
চিঠিটা শিক়নপ £ 


“্নঃ ২১৫০ 
বন্দে মা ঠবম্‌ 
স্বাধীন মুক্ত ও1বহুণ[.জাব বাংলা শাখা | 

সসম্মীনে বিনীত শিবেদন, 

মহাশষগণ, আমাতদণ "জন হ্বযখসবক কর্মচাধী আপনাদের কাচ খেকে ৯৮৯১২ টাক 
কছ নিযে আসেন এব, এ শর্য উপবাঞ্জ আধিনে জমা দেণ্যা হযেছে আপনাদের নামে । 
শতকন] ৫২ ট।ক1 হিসাবে বাংসবিক সদ দেওয়া হাব । ঠঈ্বচ্ছায আমবা কৃতকার্য হ'লে 
(দেশ-শ্বাধীন রতে ) আপনাদের হদ অমে হ সমস্ত গণ পবিশো।ব কিবা হবে। 


€ শ্বাক্গব ) বলমণ্ত 
11020063800 ৮০ 6210 1301709,] 1378/010 01 
[1)001)01008716 10111640170) 091 0001600 111012, 


এবারে ভার৩ব্য।পা বৈপ্রণিক অভ্যুখন প্রচেষ্টার কথায আমা যাক। বিশ্বমুদ্ধ 
চলেছিল ১৯১৪ সালে ইংবেজ ও জার্সাশির মধে)। জার্জানদের শিকট থেকে 
অস্ত্রশস্ত্র এনে ভারতীয় বিশ্রবীরা ইংরেজকে এদেশে আঘাত হেনে স্বাধীনত।র' 
রাস্তা প্রশস্ত করতে চেযেছিলেন। জান্নানির সঙ্গে যে চুক্তি হয় তার শত ছিল 
যে, বিগ্রবীরা জাতীয় খণ হিসাবে জার্ানির কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবেন । 
এবং বিপুব সফল হ'লে, স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্ট সেই অর্থ পরিশোধ করবেন । 
জার্মানি অগ্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে এবং তদের বিদেশীয় রাষ্ট্র্ুূতগণ 
বিপ্রবীদের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সহযোগিত। করবেন । জাঞান সামরিক অফিসারগণ 
শ্টামদেশে এসে ভারতীয় বিপ্রবী সেনাবাহিশীকে শিক্ষ|দান করবেন । শিক্ষা 
'পমাঞ্ত হ'লে তারা বর্ধার ভিতর ধিরে ভারতে অভিযান করবেন । কিন্তু কোনো 
জার্মান সৈন্য ভারতভূমিতে পদার্পণ করবেন না। বিদেশের সঙ্গে এইসমন্ত 
ব্যবস্থা এবং আয়োজনের ভার ছিল যাছুগোপাল মুখার্জীর উপর। 

ব্যবস্থা হয়েছিল যে, “আনি লার্সেন' নামে একখানা জাহাজ ভ্রিশহাজার 
রাইফেল, সেই অনুপাতে গুলী এবং অর্থ নিয়ে আমেরিক1 থেকে সকৃডো ছীপে 
যাবে । এবং সেখানে গিয়ে মাভেরিক' নামে এক জাহাজে ওগুলি তুলে 
দেবে। “মাভেরিক' জাভা ঘুরে ব্যাটাভিয়াতে যাবে । সেখান থেকে অন্ত্রশস্ত 
ভারতবর্ষে আসবে । 


১৮ 


্বাধীনতা-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী 


বিগপ্রবের আয়ে'জনে উত্তর ভারতবর্ষের সশিক-বিদ্রোহ ও বিপ্রব-গ্রচেষ্টার 
নেতৃত্ব ছিল রাসবিহারী বন্থর উপর। সমগ্র বাংলাদেশখ্য।পী বিরাট 
বিপ্রবের ও কলিকাতার ফোট দখল করবার ক্েত্র প্রস্তত ছিল। নেতৃহ ন্ৃস্ত 
ছিল যতীন্নাথ দুখাঁজীর উপর | বাংলার কর্মক্ষেত্রে বিপ্রবীর] নির্ভর করেছিলেন 
প্রধানতঃ জার্মানির অস্ত্রশস্ত্রের উপর | 

বিদেশীদেব বিশ্বাসঘাতকতার “মাভেরিক' আব অস্ত্র নিয়ে পৌছাতে পারল 
ন।। ঘটন।ট] পবিষ্কার ক'রে বলি। ভারতীষ বিপ্রবীরা যেমন জার্খানির 
সাহায্যে ইংবেজের বিরুছে,। ষডযশ্ব কৰতে আমেবিকাধ গিয়েছিলেন, তেমনি 
চেকোস্বোআাকবাও আমেরিকায় গিষেভিলেন ইংবেজ এবং ফরাসীব সাহায্য 
অদ্টিধার বিপুদ্ধে য্ডধন্ব কবঠে। এমনিঙাবে পৃথিবীব বহু দেশে বনু বিপ্লবী 
তখন গেছেন আমেবিকাতে আপন আপন দেশ স্বাধীন কববার গচেষ্টায়। 
আমেবিকাতে ভাপ্পতীব এবং চেকোন্ে(ভাকীধ বিপ্লবীদের আদর্শ এক ছিল ব'লে 
ত/বা একে অনোব ক।যাবলী জানতেন। চেকোন্রোভকর। ইংরেজ এখং 
ফরাসীকে খুশী কবতে গিয়ে ভাবও-জার্নান ষচ্যগ্থেব খবর ফ্বাসীদেব জানিয়ে 
দেন। ফবাসীরা ইংবেদ্কে জানান। এইভাবে চেকোমোভাকদের বিশ্বাস- 
ঘাতকত।য় ভাখ-ীধ বিপ্রবীদের সমস্ত খবব ইংরেজ জেনে ফেলে । 

সঙ্গে সঙ্গেই আযানি লার্জেন-এর সকল অগ্রশস্ত্র অ|মেবিকাতেই ধরা প'ডে 
বাজেরাপ্ত হয়ে যায । অগ্যদিকে ভাবতে বিপ্ববীদের ঘাটিগুলির উপর ইংরেজ 
নিষ্মমভাবে আঘাত হানতে শুক কবে। বীর যতীন্দ্রনাথ মুখাজী বালেশ্বরের 
খণ্ডযুদ্ধে নিহত হলেন ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর । দেশময ব্যাপক গ্রেপ্তার 
ও অত্যাচাব আরন্ত হ'ল। ওই খগুযুদ্ধের মামলাব সময বিহার-উডিস্তার 
পুলিসের ডি.আই.জি. রাইল্যাণ্ড যতীন মুখ।জীর লেখ! একখানি খাতা দেখে 
বলেছিলেন--“এই মান্থষটি বেঁচে থাকলে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষক ও নেতৃস্থাশী় 
হ'তে পারতেন ।” 

যতীন্দ্রনাথ মুখাজীর মৃত্যুব পরেও দেশে বিপ্লব আনবার একট! বিপুল চেষ্টা 
চলেছিল। তাঁর নেতৃত্ব ছিল যাদ্ুগোপল মুখাজীঁর উপর | সেই যুগের সেই 
ভয়ঙ্কর কঠিন প্রয়াস বাইরে থেকে দেখতে ব্যর্থ মনে হ'লেও, বারে বারে ব্যর্থতার 
মধ্য দিয়েই জাতি এগিয়ে চলেছিল । মহা গৌরবময় ছিল সে ব্যর্থতা । কতষে 
বীরের ফাসী, যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর, সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে হাসিমুখে তিলে তিলে 
ক্ষয়ে যাওয়া_-তার অস্ত ছিল না। প্রভাব ছিল এর বহুদুরব্যাপী। যতীন 


১৯ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংল।র নারী 


মুখাজী বলতেন, “আমরা মবব, জাতি জাগবে ।” দেশ অসীম শ্রদ্ধায় বিপ্লবীদের 
এই সাধনাকে নির্বাক সমর্থন জানিয়েছিল 

বাংলার মেয়ের। তখনে। সামনে এসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগদান করেননি । 
নেপথ্যে থেকে ভাইদের, স্বামী-পুত্রদের দুঃসাহসিক যাত্রার অনেকখানি অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু সেই অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তাদেরি মধ্যে ছুই- 
একজন দ্বঃসাহসিক নারী বিদেশী শাসকদের বক্তচক্ষুকে নিঃশঙ্কচিত্তে উপেক্ষা 
ক'রে প্রত্যক্ষ কাজে যোগ দিখেছিলেন। হাসিমুখেই সকল দুঃখ নিযাতন বরণ 
ক'রে নিয়ে তাব1 ভবিষাতের মেয়েদের জন্য পথের নিশানা তরী ক'রে গেছেন । 
এমনি নারী ছিলেন ননীবাল। দেবী ও দ্ুকডিবাল৷ দেবী । ননীবাল৷ দেবী 
ছিলেন বাংলার একমাত্র মহিলা স্টেট-প্রিজনার । আমাদের মনে রাখতে হবে 
যে, ননীবালা দেবীর যুগ এবং মাওগ্গিনী হাজরার যুগ এক নয়। ননীবালা 
দেবীর যাত্রা শুরু হযেছিল সেই সময় যখন সমাজের লৌহশঙ্খল ছিল কঠিনভাবে 
বাধা নারীর হাতে ও পায়ে। তাকে নিজ শক্তিতে ভেঙে নিজে অগ্রসর হয়ে 
চলেছিলেন তিনি ছদম তেজে। এই যাত্রা উদ্যাপিত হয়েছিল শ্বাধীনতা- 
সংগ্রামের শেষ অধ্য[য়ে গিয়ে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে মাতঙ্জিনী দেবীর চরম 
আম্মদ।নের মধ্য দিয়ে। ভারতের নরনারী উভধেই তখন জাগ্রত, উদ্বেলিত । 
এদের একজন এই দীর্ঘ ও ভয়ংকর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রারস্তের ও আরেকজন 
পরিণতির প্রতীক । 

অগ্নিযুগের এই অধ্যায়ের পর ১৯২১ সালে দেখ দেয় অসহযোগ আন্দোলন। 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নারীর যোগস্ুত্র ব্রমেই দৃঢ় হ'তে থাকে। 
১৮৮৫ সালে “ভাবতীয় জাতীয় কংগ্রেস” জন্মগ্রহণ করে । ১৮৮৯ স।লের বোম্বাই 
অধিবেশনে সবগ্রথম ভারতীয় ন|রী যোগদান করেন। বাংলাদেশ থেকে 
যান ভাঃ কাদস্বিনী গাঙ্গুলী ও মহষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থা কন্া ন্বর্ণকুমারী দেবী। 
কাদন্গিনী গাঙ্গুলী ১৮৯০ সালের কলিকাতা অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতিকে 
একটি বক্তৃতা দিয়ে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী মহিপ্রাদের 
মধ্যে স্বদেশী গ্রচার ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রচারের চেষ্টা করেন। বহুদিন তিনি 
“ভারতী” এবং “ভারতী ও বালক" কাগজের সম্পার্দিকা ছিলেন। এই 
কাগজের মধ্য দিয়ে এবং তার “সখি সমিতি'র সহায়তায় তিনি দেশাত্মবোধের 
প্রেরণা দিতেন । 

অনেক ভাঙাগড়ার পর মহাত্মা গান্ধী এসে কংগ্রেসে যোগদান লেন 


স্. 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী 


১৯১৯ সালে। তারপর ১৯২ সালে তিনি কংগ্রেসের সদশ্য হয়ে তাকে 
পুনর্গঠন করেন। 

১৯২১ সালে গান্বীজীর নেতৃত্বে আরস্ত হয় অহিংস,অসহযোগ আন্দোলন । 
তার আন্দোলনে গোপনতার স্থ।ন ছিল ন।; আবার চরম আজ্মতাগেরও তেমন 
প্রয়োজন ছিল না প্রথম ধিকে। এই সরল পথের সন্ধান পেয়ে দলে গলে বন্ধ 
লে[কই দেশসেবার কাজে আম্মনিয়োগ কবতে পেরেছিলেন । ১৯২১ সালের 
অসহযোগ আন্দোলনের মূল কথা ছিল সরকারের সঙ্গে সবরকমে অসহযোগিতা 
করা, বিলিতী জিনিস বর্জন করা, এবং খদর ও অন্ান্ত স্বদেশী জিনিসের মধ্য 
দিযে শিগ্জের| স্বযংসম্পূর্ হওয়া। অন্যদিকে ছিল অহিংনীতিকে আশ্রয় কারে 
ইংরেজের হাদয়-পরিব্ন দ্বাবা স্বরাজ অর্জন করা। গ্রান্ধীজীর নীতি ছিল 
অহিংস ও প্রেম দিধে শক্রর জদ্ধ জয় করবেন । তিনি মনে করতেন যে, 
মানুষের চরিত্রে আছে অন্তশিহিত সাধুতা ও সংনৃত্তি, তকে আমাদের জাগিয়ে 
তুলতে হবে। 

এই আন্দোলন আমাদের দেশেব লোকের পক্ষে সহজ । ধর্ম ও করুণ।, 
প্রেম ও অহিংস আমাদেব দেশের লোককে সহজে নাডা দেষ, সাডা জাগায়। 
তাই গান্ধীজী শর আন্দোলনে ধাপে ধাপে ক্রমশঃই বেশী গণ-সংযে।গ করতে 
পেরেছিলেন। | 

বিপ্রবীরা দেখলেন যে, এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ভিতব দিয়ে 
জনসাধারণের মধ্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণা ও গ্ররতিরোধ-শক্তি 
জাগ্বার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য অধিকাংশ বিপ্রবী দলই ১৯২১ সালে 
কংগ্রেসে যোগদান করেন। 

মহাত্মা গান্বীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই রাজনৈতিক গণ-আন্দেলন 
অপরপক্ষে ভারতীয় নারী-জাগৃতিব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ যুগ্রসন্ধিএ 
রামমোহন ও বিগ্ভাসাগর করেছিলেন নারীর শুঙ্খলমোচনের সচনা। গান্বীজীর 
দীক্ষায় নারী এবার জাতির কল্যাণকর সকল কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব 
নিয়ে একসাথে চলতে প্রেরণা লাভ করলেন। 

১৯২১ সালের এই অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞনের আহবানে 
যে-সমস্ত নারী প্রথম অগ্রণী হয়ে দেশসেবাযর কাজে জনসাধারণের মধ্যে নেমে 
এসে কারাবরণ করেম, তদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসস্তী দেবী ও ভ্মী 
উ্সিল! দেবী প্রভৃতি। নারীদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। শুধু তাই 
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নয়, কাতারে কাতারে ছেলের! অর্থাৎ তরুণ কর্মীর দল অসহযোগ আন্দোলনে 
ঝাপিরে পডে জেলখানা ভরে ফেললেন । 

১৯২৮ সালে এসেছিল সাইমন কমিশন । গাহ্ীজী ও কংগ্রেস সাইমন 
কমিশন বয়কট করবার সিগ্ধান্ত গ্রহণ করেন এই কারণে যে, এর মধ্যে কোনে 
ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন না । আবন্ত হয় “সাইমন ফিরে যাঁও আন্দোলন । 
মেয়েদের মধ্যেও দারুণ বিক্ষোভ জেগে ওঠে। 

১৯২৮ পালেই কলিকাতায় অগ্ঠঠিত হয় কংগ্রেস অধিবেশন । অরবিন্দের 
দ[দাকধি মনেমেহন ঘোষের কন্য। লতিকা ঘেষ এবং অরু সেন প্রভৃতি 
এগিয়ে এসে মেয়েদেব মধ্যে রাজনৈতিক চেঙন। জাগাবার কাঙ্গ করতে 
থাকেন। 

লতিক। থে|ষ যে কেবল সাইমন কমশন বয়কট ও বেখুন কলেজের 
হরতালে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, সংগঠনের একট বিরাট দাফিত্বও 
তিনি গ্রহণ করেহিলেন। তিনি ছিলেন সে-খছরের কংগ্রেসে নারী- 
স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর ভারগ্র।প্ত।। উর অধীনে বহু ছাত্রী ও নারী এসে 
স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীতে যোগদান করেন। একটা অভূঙপুব জাগরণ দ্রেখ। 
দেয় মেয়েদের মধ্যে । সমগ্র প্বেচ্ভাসেবক ও ন্বেচ্ছসেবিকা বাহিনীর 
সর্বাধিনায়ক ছিলেন হ্গয়ং স্থৃভাষচঙ্ছ বস্তু । তার অধীনে ন্বেচ্ছাসেবক ও 
স্বেচ্ছাসেবিকা ধ।হিনী সমান পদক্ষেপে সেধিন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত 
মতিল।ল নেহেরুকে নিয়ে বিরাট শোভা ধাত্রা ক'রে হাওড়। স্টেশন থেকে কংগ্রেস 
মণ্ডপ পযন্ত মাচ ক'রে চলেছিল । প্রকাশ্য রাস্তায় এসে জনসাধারণের সামনে 
দিয়ে এমনিভাবে মাচ করে চলে যাওয়া তখনক।র দিনে ছিল নারীর পক্ষে 
একটা অপীম ছুঃসাহসের কাজ । নারী-জাগরণের ফষ্টনর্দী এবার আত্মবিশ্বাস 
ও স্পর্ধা নিয়ে বাইরে এসে সবসমক্ষে বয়ে যেতে শুরু করেছে, যদিও গতি তার 
তখনো ততো দ্রুত নয়। মেরেরা একে একে বেরিয়ে আসতে লাগলেন 
জনসেবার কাজে । তারা ঘরের কাজও করতেন, অনেকে লেখাপড়াও শিখতে ন, 
আবার ঘরের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিতেন । 

ংগ্রেসের এ ্েচ্ছাসেবিক। দল নিজেদের পশ্চাতে দলে দলে কর্মী মেয়েদের 
তেমনি ক'রে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে এল, ঠিক যেমন ক'রে ভগীরধ একদিন 
আহ্বান ক'রে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন গঙ্গাকে সমগ্র দেশ প্লাবিত 
ক'রে দিয়ে। 
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১৯২৮ সালে কলিকাতায় কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য ) “ছাত্রীসংঘ' প্রতিষ্ঠ৷ 
ক'রে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ'ডে তোলার প্রয়াস পান। 
ট]কতে লীল। নাগ তার আগে থেকেই তার রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন- 
কাঙ্গের মধ্য দিয়ে মেয়েদের সচেতন ক'রে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। অন্তত 
জেল।তেও তখন এবপ নারী-সংগঠনের কাজ কিছু কিছু শু হয়েছিল । 

১৯২৮ স।লে কলিকাতা কংগ্রেশে গান্ধীজী প্রস্তাব আনেন যে, ডোমিনিয়ন 
স্টেট(স হবে কংগ্রেসের লক্ষ্য । তাতে বাংলার বিপ্রবীর। খুবই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত 
তন। তার। প্রবল বিরুদ্ধতা করতে থাকেন। অন্যান্ত এগ্রদেশের প্রতিনিধিদের 
উর। পর্ব সমর্থন ল।'ভ করবেন এই সম্ভাবন! প্রকাশ্ঠা অধিবেশনে দেখা দেয়। 
ফলে গান্ধীজী মধ্যপন্লা অবলম্বন করেন। তিনি বলেন, আগামী একবছরে 
যদি আমর| ডোমিনিঘন স্টেটাস ন। পাই, তবে একবছর পরে পু4 ম্বাধীনতাই 
হবে কংগ্রেসের আদর্শ। এবং পূর্ণ স্বাধীনতা আনবার ওগ্ত আবস্ত কপ! হবে 
আইন অমান্ত আন্দোলন । 

সেই অন্সাবে ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পুর্ণ স্বাধীনতার গুস্তাব গৃহীত 
হয | এপ পুর্ব স্বাধীনত! অঞগন কববার উদ্দেশ্টে আইন অযান্থা আন্দোলন 
পরিচ।লনা ক্রখ।র সমস্ত কণ্ত্ব অপিত হধ গান্বীজীর উপর | 

এখানে এসে আবাব বিপ্রধীদের প্রোগ্রাম আরম্ভ হয। তার। মনে করলেন 
পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কাজে পরিণত করতে গেলে সশস্ত্র বিপ্রবের প্রয়োজন 
হবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিপ্লবীদের একভাগ কংগ্রেসকে শক্তিশালী 
করবার জন্য গণ-আন্দোলনে যেগ দিলেন। আরেক ভাগ সশস্ত্র বিগ্রবের 
সংগঠনে নিযুক্ত রইলেন। 

১৯৩০ সালে আরম্ভ হয় লব্ণ-আইন অমান্য আন্দেলন। ন্বয়ং গান্ধীজী 
ডাণ্ডি অভিযান করেন। মেয়েদের মধ্যে কলিকাতায় “নারী সত্যা গ্রহ সমিতি', 
ট।কায় “সত্যাগ্রহী সেবিক। দল" প্রভৃতি সংগঠিত হয় । মেয়েরা বাধ-ভাঙ। 
স্রোতের বেগে এগিয়ে আসতে লাগলেন এবং আইন অমান্। ক'রে দলে দলে 
করারুদ্ধ হলেন। 

১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গান্বী-আরউইন চুক্তি অগ্ুসারে এই আন্দোলন 
প্রত্যাহার কর! হয় এবং গান্ধীজী লগ্ডনে বাউও্ড টেবল্‌ কনফারেন্সে যোগদান 
করতে যান। 

রাউণ্ড টেবল্‌ কনফারেন্স ব্যর্থ হবার পর গান্বীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসেন 
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১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর । তাঁকে ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গ্রেপ্তার 
কর! হয়। আবার আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থকে ১৯৩২ সালে। 
১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের আন্দোলনে পূর্বতন প্রতিষ্ঠনগুলি এবং নতুন অনেক 
প্রতিষ্ঠ।ন বহু মহিলাকে দলে দলে আইন অমান্য করতে এগিয়ে দেয়। 
কাতারে কাতারে মহিল।-কমী মহা উৎসাতে কারাবরণ করেন। বন্যার বেগে 
গিয়ে তর! জেলথানা ভি ক'রে ফেললেন। দেশবাসী বিস্মিত বিস্কারিত 
নেত্রে এই দৃশ্য দেখলেন । 

১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের অহিংস আন্দোলনে যেমন সত্য।গ্রহী নাপীরা 
বহসংখ্যায় যোগদান করেছিলেন, তেমনি অনেক বিপ্রবী মেয়েরাও ১৪৩০ সাল 
থেকে সর্বন্থ ত্যাগ কারে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাপ দিয়েছিলেন । ১৯৩০ সালেব 
এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগ[র লুন করার পর বিপ্রবীদের সঙ্গে ইংরেজদের 
সংঘটিত হয় সম্মুখ-সংগ্রাম জালালাবাদ পাহাডে। সমস্ত চট্টগ্রাম তখন 
বিপ্রবীদের একট] বিরাট ঘটি । ১৯৩০ সালের ২৫শে অগাস্ট কলিকাতার 
ডালহাউসি স্কয়ারে টেগার্ট-এর উপর বোম। পডে। বিপ্রবী মেয়েদের গ্রেপ্তার 
করা আরম্ভ হয়। একে একে ঢাকা, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, কলিকাত গ্রভৃতি 
নানা স্থানে বৃটিশ গভণমেণ্টের মূল ঘ1টির উপর বিপ্লবী আঞ্মণ ও সংগ্রাম শুরু 
হয়। মেয়েরা অসীম সাহসে তুরধ্ধ স্পর্ধা নিয়ে সামনে এগিয়ে এসে প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে ল।গলেন। কুমিলায় কিশোরী ছুটি মেয়ে-_শাস্তি 
ঘোষ ও স্বনীতি চৌধুরী ম্যাজিস্টেট স্টিভেন্সকে গুলী ক'রে নিহত করেন। 
কলিকাতায় বীণা দাস গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলী করেন। চট্টগ্রথমে 
প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলীর ইংরেজদের ক্লাব আক্রান্ত হয়। 
গ্রীতিলত। আত্মবলিদান ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী হন। 

, অধিকাংশ মেয়েরাই নিজেদের প্রেরণায় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । 
বাবা, মা অথবা অভিভাবকদের অনুমতি অনেকেই পেতেন না; বিপ্লবী কাজে 
অনুমতি পাওয়া! তো প্রায় অসম্ভবই ছিল। অভিভাবকর্দের অনেকেরই ভয় 
ছিল সমাজের নিন্দার, ভয় ছিল কন্ঠার বিবাহ না হওয়ার, ভয় ছিল পুলিশের 
অত্যাচারের, ভয় ছিল নিজের চাকরী যাবার, ভয় ছিল কন্তার উপর 
রাজবোষের। এই ভয়ের সীম] পত্রিসীমা ছিল ন1। 

অসহযোগ এবং বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানকারী মহিলাগণ কিন্তু 
চতুদিকের এ আতঙ্ক ও শঙ্কা-সমূদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছিলেন। সাড়া ন! দিয়ে 
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তারা থাকতেই পারলেন ন।। সর্ববাধা ঠেলে তারা বেরিয়ে এসেছিলেন । 
এক অসাধারণ শক্তি ও সাহস যেন তাদের পেয়ে বসেছিল । 

১৯৩৮ সালে সমস্ত বন্দী মুক্তি পাবার পর সহিংস বিপ্রবীরা অনেকেই মনে 
করলেন যে, তাদের আর তখন গুপ্ত আন্দেরলনের প্রয়োজন নেই। তারা 
অনেকেই ১৯৩৮ সালে তাদেব গুপু সমিতি ভেঙে দিযে কংগ্রেসে এসে যোগ 
দিলেন। তারা মনে করলেন, এমন একটা আন্তজাতিক পবিস্থিতি আসছে যাতে 
কংগ্রেসকে পূর্ন স্বাধীনতাব সংগ্র/মে অবতীণ হ'তে হবে। সেসময় কংগ্রেস ও 
বিপ্লবী এই ছুটে! কেন্দ্র থেকে ছুই রকমের আদেশ আস। সমীচীন নয়। 
সেইজন্ যুগান্তর দল স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ বরণ করলেন ডাঃ যাদুগোপাল 
মুখাজার ন|মে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিযে । 

ওদিকে কষক ও শ্রমিকদের সচেতন ক'রে তে।লাব প্রয়ে।জনীধতা প্রবলভাবে 
অন্ভভূত হ্য। মেয়েদের দিক থেকে শন্তোযকুমারী গুপ্ত। সবপ্রথম শ্রমিক 
আন্দোলন পবিচ।লনা করেন ১৯২৩ সালে। তিনি তাদের কংগ্রেসের আদর্শে 
অন্প্রাণিত করেন। তারপর শ্রমিক-আন্দোলনে নেওত্ব কবেন ডঃ গ্রভাবতী 
দ|শগুপ্তা। তিনি কলিকাতার বিখ্য/ত মেথর-ধর্নঘট পবিচালন1 ক'রে তাদের 
সজাগ করেছিলেন । আবে! পরে বাণ! দাস, স্ধ। রয়, মেত্রেয়ী বস্তু প্রভৃতি 
এদিকে অগসর হন। 

১৯৪২ সালে স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ে এসে সহি"স ও অহিংস 
বিপ্রবীর মিলেছিলেন এক স্রোতোধারায। ম্বতঃক্ফরতভাবে তাতে যোগ 
দিয়েছিলেন রুষকশ্রেণী, নেমে এসেছিলেন ধনী-দরিদ্র-শিবিশেষে শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ নরনারী | শ্রমিকদেরও একট1 অংশ এসে 
যোগ দিয়েছিল। সকলেরই লক্ষ্য, বৃটিশ শক্তির হাত থেকে ক্ষমতা কেডে 
নেওয়া । সমগ্র দেশ সেদিন বিদ্রোহী । 

১৯৪২ সালের ৮ই অগাস্ট কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর "ভারত 
ছাড' প্রস্তাব ঘোষণা! করে। গান্ধীজী বললেন-__“করেঙ্গে ইয়া! মরেঙ্গে”। 
৯ই অগাস্ট প্রত্যুষেই গভর্নমেন্ট গ্রেপ্তার করে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য 
নেতাদের । আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য নেতারা কেউ বাইরে 
রইলেন না। গণ-নেতৃত্ব দেখা দিল। গান্ধীজীও তাই চেয়েছিলেন । এই 
শেষ সংগ্রামে অতীতের সমস্ত আন্দোলনের ও অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে 
থাকে। এটা ছিল ম্বাধীনত! প্রতিষ্ঠা করবার শেষ সংগ্রাম। থানা থেকে 
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আরম্ত ক'রে বুটিশ শক্তির উচ্চতম ঘাটিগুলি পর্যন্ত দখল ক'রে নেবার চরম 
গ্রচেষ্টা। জ|তির চিন্তে ছিল সেদিন ম্বাধীনতা-অঞ্জনের ছুর্ভয় সংকল্প এবং 
তা সফল করবার এঁকান্তিক নিষ্ঠ।। 

বুটিশ গভনমেণ্ট ক্ষেপে ওঠে । তারা কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান 
ব'লে ঘোষণ| করে। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রেরও গল! টিপে ধরে । সভাসমিতি 
তয় নিষিদ্ধ। জনতার উপর বধিত হ্য নির্নঘ লাঠির আঘাত । মিপিটারী 
করতে থাকে গ্ুলী-বুষ্টি। হ|ওয়াই-জ।হাজ খেকে এবং মেশিনগান থেকে তার। 
গুলীর ঝড বইয়ে দেয়। শক্তির দন্তে বুটিশ গভনমেণ্ট চরম নিধাতনের 
অভিযান শুরু করে সযগ্র দেশব্যাপা। 

আম|দেব জাতীয সংগ্রামের পৈশিকের। দলে দলে রেল্-লাইন নষ্ট ক'রে 
দিলেন, স্টেশন পোস্ট|ফিশ আ[লয়ে দিলেন, সরকারী শস্তের ঘাটি লঠ করলেন, 
টেলিগ্রাফ ও রামের তার কেটে দিলেন, যুদ্ধের রস্দব|হী খু যানবাহন 
ধ্বংস করলেন । রুঁষকের। কত জমিদারের কাছারি পুডিবে ধিলেন। 
আ|মেদাবাদের মিল পদ্ধ হয়ে গেল। টাট। ইস্পাতের কারখানাম ক্ডিহাজার 
শ্রমিকসহু কশীরা ধর্গঘট করলেন । ছাত্ররা স্কুল-কলেজ বন্ধ করবার ওন্টি 
পিকেটিং করলেন। এখ।বে চলেছে ক্ষমতা দখল করবার শেষ সংগ্রাম । 

স্বাধীনও।-সংগ্রামের ইতিহাসে বণিয়া, স|তার। ও মেদিনীপুর দেখিয়েছে 
ত্যাগ ও শক্তির পর্ণাকাষ্ট।। সেখানে চলেছিল পাশাপাশি স্বাধীন গভনমেণ্ট- 
গ্রতিষ্ঠার লডাই। মেদিনীপুর জাতীয় সরকার স্থাপন করে কর্তৃত্ব বজায় 
রেখেছিল ছুই বছর অবধি। মেদিনীপুরের মেষেদের আন্মত্যগের কাহিনী 
লেখ! আছে স্বর্ণাক্ষরে । তারা সেদিন স্বামীপুত্রদের আচলে ঢেকে রাখতে 
াননি। তাদের সঙ্গেই নেমে পড়েছেন মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে। 
তার। অস্ত্র ধরেছেন পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে । শত শত নারী 
অকম্পিত পদে এগিয়ে গিরেছেন পুলিসের গুলীর সামনে । তারা থান! দখল 
করতে গেছেন, জাতীয় সরক।|র প্রতিষ্ঠা করেছেন, ছেলের] ঘরে না থাকলে 
গ্রাম পাহার] দিয়েছেন । ১৯৪২ সালের অগাস্ট থেকে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর 
মাস পর্যস্ত ছুই বছর ধরে জ!তীর় সরকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে যে অত্যাচার 
তার! সহ করেছেন তার আদি অস্ত নেই, বুঝি সব কথা আজও প্রকাশ 
পায়নি। 

ননীবালা দেবী ও দুকড়িবাল। দেবীকে দিয়ে ১৯১৪ সালে প্রত্যক্ষভাবে 
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যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম এদেশেব নাবী শুক কবেছিলেন তাব গ্রথম পর্যায সাঙ্গ হ'ল 
বহাভ্তব-বর্ষীযা মাতঙ্গিনী দেখীব পৃ দেহাস্থি দিয়ে ১৯৪১ সালে। থান দখল 
কবতে গিয়ে এই মহীযসী শহীদেব বক্তে ধন্য. হ'ল ভাবতের স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম । 

ওপিকে ১৯৪৭ সালে ভাবতে পূর্বসীমান্তে আজাদ হিন্দ খাতিশী নিয়ে 
এসে নেতাজী স্বাষচন্দ্র উডিযেছিলেন বিজখপতাকী। কোহিমা-ডিম।পুবে | 
নেতাজী গডে তুলেছিলেন “ঝাসীব বাশী বাহিনী” ন|মে নাখী-বাহিনী। 
লক্ষ্মী স্বামীনাথন তাব নেত্রী । ১৯৪৫ সালে এই আজাদ হিন্দ খাহিনীব 
যে বিচাব উবেজেব আদালতে শুরু হযেছিল, তে সমস্ত ভাবতখধে জেগেছিল 
অদ্ভুত উত্তেগন। ও বিক্ষোভ। ছাত্র বামেগ্রৰ খন্দ্যোপাধ্য।র বুক পেতে গুলী 
নিষে শহাদ হযে আছেন। বেম্বাই ও কবাচীতে শৌবিদ্রেহ এবং এবোগ্লেন 
বাতিনীপ ধর্ঘট ধেখ| দেয়। 

ইবেজ দেখতে পেন ভাবতবধের স।ধাবলী নখনাবী, বিষাণ, মজুবঃ ছাত্র, 
সৈম্তব|হিনী এবং শৌ ফেনা সকলেই বিদোহ ঘে|বণ| বেছে ইণবেজেব খিকদ্ধে, 
তাদের বক্তচক্ষু ও দৃ্গুষ্টি আজ অশঞ্ত, নিঞ্ল। ওদিবে আতন্তজীতিক 
পবিস্থিতিও ইংবেজেব প্রতিবুল। স্থতবাং ভাবতবর্ষে তাবা জষের আশা 
পবিত্যাগ কবল। 

উল ভাব৩বযে স্ব/খীনতাব বিজযপতাকা। ১৯৪৭ সালেব ১৫ই অগাস্ট | 

ভাখতবষে বিশ শতাখাব ্বাবীনত।-সংগ্রামে নাবী নিজেকে এমে বিকশিত 
ক'বে আক্মবিশ্বাসেব সঙ্গে এগিযে গেছেন। তবঙ্গেব পৰ তব ছুটে এসেছে 
তাদেব পশ্চাতে । তাব প্রবল চাপে আলোডিত৩ আন্দোলিত সমাজ সশ্রদ্ধ- 
ভাবে গ্রহণ খ্বল নাখীব প্রস্ফুটিত ভান্তশত্তিকে। গৌথবে মহীগান হয়ে 
আছে ভাবতেব শ্বাধীনতা! স"গ্রামে নাখীব অবদান । 


সরল! দেবী চৌধুরানী 





কবিগুরু রবীন্দরনাথেব ভাগ্নী সরলা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৭২ সালের 
নই সেপ্টেম্বর জোডার্সাকোর ঠাকুর-বাডীতে। মাতা স্বণকুমারী দেবী ও পিতা 
জানকীনাথ ঘে[ষালের কনিষ্ঠ! কন্তা তিনি । 

পিত1 জানকীনাথ ছিলেন নদীয়ার জয়রামপুরের বিখ্যাত ঘোষাল-বংশের 
সম্তান। অসাধারণ বলবীধের জন্ত এই ঘোষাল-বংশ বিখ্যাত ছিল। মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ জানকীনাথকে এক সুপুরুষ বীর্যবান সমজ-সংস্কারক রূপে দেখে 
আকৃষ্ট হয়ে, তার সঙ্গে নিজের কনা স্বর্ণুমা রী দেবীর বিবাহ দেন ব্রাহ্ম বিধান 
অন্থুসারে ১৮৬৭ সালে। কিন্তু বিবাহকালে জানকীনাথ মহধি দেবেজ্দ্রনীথের 
পরিবারের ছুটি আচরিত রীতি গ্রহণ করেন নাই- প্রথমটি, ব্রাঙ্গধর্ণে 
দীক্ষাগ্রহণ ; দ্বিতীয়টি, ঘরজামাই থাক1। 

জানকীনাথের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কার্ষক্ষেত্র ছিল “ইত্িয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস? । 

ংগ্রেসের জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে তার শৈশবের অনেকগুলি বখ্সরই কেটে 

গেছে জানকীনাথের কর্মদক্ষ সেবাযত্বে। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের জেনারেল 
সেব্রেটাক্গি। ব্যারিস্টারি গড়বাধ অন্ত যখন বিলাত যান তখন তিনি পরী ও 
পুত্রকন্তাদের ঠাকুর-বাড়ীতে রেখে যাত্রা করেন। 


ত্র 


ঘাধীন তা- সংগ্রামে বাংল|র নারী 


স্বণ্কুমারী দেবী তখনকার যুগেও সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরাজী ভাষায় 
বিছৃষী ছিলেন। তিনি ভারতী”র সন্পাদ্দিক! ছিলেন ১২৯১--১৩০১ বঙ্গাব্দ 
এবং ১৩১৫--১৩২১ বঙ্গাৰ পর্যন্ত । উপন্।স, কধিতা, গল্প, সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ বচন! ক'রে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। স্বামীব সঙ্গে তিনিও 
একসময ধিবসফিতে বিশ্বপী হন। বাধলাদেশেব খিষসফিক্যাল সোসাইটির 
মহিলা-শাখার সভ।নেত্রী ছিলেন তিনি । এই সোসাইটিব মহিল।-শাখ! যখন 
উঠে যায় তখন এসব মহিলা-সভ্যদ্রের নিষে তিনি “সথি সমিতি" সংগঠন 
করেন ১৮৮৬ সালে । “সখি সমিতি” মহিলাদের লেখাপডা শিখতে এবং 
স্বাবলঘ্বী হ'তে শিক্ষা দিত, বিভিন্ন জেল। থেকে শিল্প সংগ্রহ কবে মেলাব 
অচ্ুষ্ঠান কবঙ। 

জানকীনাথ ছিলেন কংগ্রেসসেবী | ম্বণকৃম।বী দেবীও কংগ্রেসের 
র[জনৈতিক চচায় আগ্রনিষে।গ কবেছিপেন | 

১৮৮৯ সালে কংগেসেব বোম্বাই অধিবেশনে প্রথম নবী গ্রতিশিধিরূপে এবং 
১৮৯০ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে প্রতিনিধিকপে হ্বণকুমাবী দেবী 
এবং কদপ্বিনা গাঙ্গুলী যোগধান ববেন। 

এমন মনীসী ও দ্রেশগ্রেমিক পিতামাতাব সন্তান ছিলেন সখলা ক্্দবী। 
শিশ্তবযস থেকেই তাব অন্তরেব মধ্যে সহজাত স্বাবলম্বনেব একটা দৃঢতা! ছিল! 
ছয়বছরের বালিকা সরল দেবী যগন পিতার শিলাত-বাস-কালে মাতুল।লয়ে 
ছিণেন তখন একদিন তাঁর এক সমবযশী মেয়ে তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, 
পাপ করলে তাকে একেবাবে একা বেঁচে থাকতে হবে_-এই হবে শাস্তি । ছয়- 
বছরের সরলা দেবী সেদিন ছাতে উঠে দিগন্তবেখার দ্রিকে তাকিয়ে কল্পনা 
করতে লাগলেন যেন কোথাও কেউ নেই__আকাশে পাখী নেই, বাডীতে লোক 
নেই, মামা-মামী দাঁদা-দিপির| নেই, দাস-দ[সীর] নেই, অন্ধকার ঘরেও কেউ 
লুকিয়ে বেঁচে নেই, ইদুর-পি' পড়েও নেই- ব্রহ্ম।গ একেবারে শুন্য, শুধু তিনি একা! 
আছেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই শিশুমন সেদিন নিঃসঙ্গ বোধ 
করেনি। আকাশের আলো যেন তার সঙ্গী এবং স্বয়ং ঈশ্বরও যেন কোথাও 
আছেন, আকাশে সিডি লাগালেই তীকে পাওয়া যাবে । শুধু একটি বালিকার 
সত্তা এবং ঈশ্বরের সত্তা সেদিন ব্রদ্ধাণ্ডে আছে, আর কিছুই নেই। অ্রষ্টার সঙ্গে 
কেমন একটা একাত্ম বোধের অনুভূতি একমূহূর্তের জন্ত তার মনে উদয় হ'ল। 
নিঃসঙ্গতার ভয় তাঁর চেতন্নার দিগস্তরেখায় বিলীন হয়ে গেল- হাসিমুখখানি, 


৩৩ 


সরলা! দেবী চৌধুরানী 


নির্ভীক সতেজ হযে উঠল । তিনি নিজেই লিখেছেন_-“সেদিন আমাব মনের 
সেই স্বাখলম্বন কোথা হইতে আস্লি তাই ভাবি। খোধহগ তাহা সহজাত 
হইবে, শিক্ষালন্ক নয় ।” 

এই সহজাত দ্বাবলম্গণ ও তেজন্িতা সমস্ত জীবন তাকে পবিচালিত 
কবেছে। 

যেঘমযে আমাদেব সমাজেব মেষেবা লেখাপড়া শিখতেন না, বাড়ীতে 
পাব আডালে শুধু ঘববমা কবেছেন_-সমাজেব সেই অন্ধকাবেব মধ্যে ১৮৮৬ 
সালে তেখে।বছব বযসে সধল। প্রেখী এনট্রান্স পাঁস ও ১৮৯০ স।লে সতেবোবছুর 
বধসে ইংধাজিতে অন]র্স সভ বিএ পাস কবেন। 

এনটান্স পবীক্ষাব সময ইতহাপেব গ্রশ্েব মধ্যে মেকণে পিখিত 'ল্ 
ক।ই৬' নামক পাঠ্যশ্ুস্তকের উপস ভিন্ত কবে ক।উ৬ এব বঙ্গবিজয সম্বন্ধে 
একটা প্রশ্ন হিল । স্বল। দেবী মেকলেব প্রতিপাগ বাঙাণা চনিত্রেব হেযঙাব 
প্রতিবাদ ক'বে শিজেব খিপবীত মন্তধ্যপু। উওব এমন বুক্তি, তেজ ও 
আন্তবিকতার সর্পে সামনে তুলে ধরেছিলেন যে, পবাক্ষক এন ঘোষ এই ছাত্রীকে 
সর্বাধিক নম্বৰ ধিখেছিলেন এবং খোঁজ কবেহিণেন এই মেখেটি কে? ইতিহাসেব 
পবীক্ষখষ সপলল। দেখা ই সেবাব প্রথম হ্যেছিলেন। এ বিখযে লিৎতে গিষে 
“জীবনের ঝব|পাতা” ন।মক আম্মজীবশীতে তিনি লিখেছেশ--খাডালী জাতি 
সম্বন্ধে আমাব আত্মাভিমান ৩খণই মাথা খাড। কখেছিল। এখই পূর্ণ বিকাশ 
দেখা দিলে বছব দশ বাবো পবে কিপলিংএব একখানা ছে ।টগন্সেৰ বইয়ের 
একট] গঞ্পে বাঙাপী জাতিকে ভীষণঙবে অবমানিত পেষে তব প্রতিবিধান- 
কল্পে আমি যে দেশ ও জাতি ব্যাপী প্রচে্া আবস্ত কখনুম তাতে ।” 

বিংশ শতাব্দীব প্রথম থেকেই তিনি বাঙালীজ।তিব মধ্যে শবীবচর্চাব 
উৎসাহ দেবাব জন্য, শৌর্ষে বর্ষে মেকদণ্ড সোজা ক'রে দা করাবার* জন্য 
ব্যাযমচচাব ব্যবস্থা কবেছিলেন কুস্তিগীব পালোযানদেব কাছে। 

দেশাত্বোধ জাগাবাব জন্য মবাঠীদেব 'শিবাজী উৎসব”-এর অনুকরণে 
তিনি ১৯০৩ সালে কলিকাতায় “প্রতাপাদিত্য উৎসব" অন্তষিত কবেন। তাব 
“বীরাষ্টমী ব্রত'ব (১৯০৪) উদ্দেশ্য ছিল বাংলার যুবকদের শারীরিক ও 
মানসিক শক্তিকে জাগ্রত করা । 

“ভারতী'তে লিখলেন তিনি “বিলিতী ঘুধি বনাম দেশী কিল'। তিনি 
লিখেছেন-_“ভারতীর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করলুম, রেলে, স্টীমারে, পথে ঘাটে যেখানে 


৩১ 


স্বাধীনতা-সংগ্রথমে বাংল।র নারী 


সেখানে গোরা সৈনিক বা সিভিলিয়।নদের হাতে স্ত্রী, ভগ্মী, কন্তা বা নিজের 
অপমনে মুহম!ন হথে আদ|লতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে অপমানিত ক্ষুব্ধ 
মানী ব্যক্তি স্বহৃস্তে তখনি তখনি অপমানেব প্রতিকার নিয়েছে- সেই সফল 
ইতিবু্ডের ধারব|হিক বর্ণনা পাঠাতে । তারা পাঠালেন ও তাদের ইতিবৃত্ত 
“ভারতী'তে বেরতে থাকল। পাঠকমগুলীর মনে লুকানো আগুন ধু'কিয়ে 
ধুকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে।” দণে দলে ছাত্র এবং বয়স্করা তার সঙ্গে 
দেখা করতে আরম্ভ করলেন। “আমি তাদের থেকে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল 
গঠন করলুম। ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে 
গ্ণাম করিয়ে শপথ কবাতুম তনু মন ধন দিযে এই ভারতের সেবা করবে। 
শেষে তাদেখ হতে একটি বাখি বেঁধে দিতুম তাদেব আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা 
ব্যাজ। ..* সেটি ছিল মাতৃভূমির জন্য বিপদ বরণেব স্বীকৃতি । *** বছর কত 
পরে বঙ্গভঙ্গের দিনে এই লাল স্থতে|র রাখিবন্ধন দেশময় ইডাল।” 

১৯০২ সালেব শেষেব দিকে বরোদ।| থেকে অরবিন্দ ঘোষের চিঠি নিয়ে 
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য।য (পরে শিরালম্ব স্বামী ) এলেন সরল! দেবীর কাছে 
বিপ্লবী গুপ-সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্টে। “আমি তাকে (যতীন্ত্নীথ 
বন্দ্যোপাধ্য/যকে ) সবতে|ঙাবে সাভাধ/ করতে ল।গলুম। সেও আমার খুব 
অনুগত হ'ল। বারীন ঘোষের নেওত্বে *** ভারত উদ্ধার দল স্থাপিত হ'ল। 
যতীন বাড়ুয্যে তাপ একজন প্রধান কর্মকর্তা সেখানেই খায় দায় থাকে আর 
যার! দলে আসে তাদের কসরৎ ও ড্রিল করায় এবং ঘোভায় চডা শেখায় । *** 
খালি আমার মতঙেদ হ'ল যখন শ্ুনলুম তাদের দল থেকে ডাকাতি চালানের 
ক্কুম বেরিয়েছে ।” 

মণিলাল গাস্ুশী একধিন তার সাহিত্য-সমিতির সাংবৎসগ্রিক উৎসবে সরলা 
দেবীতক সভানেত্রী হ'তে আমন্ত্রণ জানালেন। সরল। দেবী একটি শর্ত দিলেন 
যে, সেই তারিখটি ১লা বৈশ।খে ফেলতে হবে এবং সেখানে 'প্রতাপাদ্দিত্য 
উত্সব অনুষ্ঠিত করতে হবে। সভায় থাকবেনা কোনো বক্তৃতা । কেবল 
একটিমাত্র প্রবন্ধপাঠ হবে- প্রতাপাদিত্যের জীবনী । খুজে বার করতে হবে 
বাঙালী ছেলে-_-কে আছে কৃস্তিগীর, তলোয়ারধারী, বক্সিং ও লাঠি-বীর ৷ সেই 
উৎসবে হবে তাদেরি খেলার প্রদর্শনী | 

এই 'প্রতাপাদিত্য উৎসব" যখন অনুষ্ঠিত হয় সেদিন বাংলাদেশের মর্মদেশে 
গিয়ে তাকে তা প্রবলভাবে আলোড়িত ক'রে তুলেছিল। বিপিন পাল তার 


৬৫ 


সরলা দেবী চৌধুরানী 
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সবল দেবী প্রকাশ কবতে আরম্ভ করলেন 'বজেব বীব* সিরিজের 
ছোট ছোট পুস্তক। তারপব আয়োজন করেন তিনি প্রতাপাধিত্যের পুত্র 
উদয়াদ্রিত্যেব উত্সব । স্টেজের উপরে একখানি তবব|রি রেখে সভামীনের 
বীব উদয়াদিত্যকে স্মরণ ক'রে তাতে দেবে পুষ্পাঞ্জলি | যুবমনে উৎসাহের 
একটা প্রবল জোয়াব এসে ধাক্কা দিল। কাগজে লিখল, “সরল। দেবীর সঙ্গে 
আমবা দৌঁডে দৌডে হাপিয়ে পডছি। বোজ ভোরে উঠে মনে হয়-_ 
“অতঃ কিম্ ?” 

সেসময় যে-সমস্ত জাপানীরা স্থবেন্দ্রনাথ ঠকুবদের বাড়ীতে এসে থাকতেন 
তারা নিজেদেব দেশ থেকে বয়ে সব-কিছু ধরিনিস নিথে এসেছিলেন, এমনকি চিঠি- 
লেখার কাগজ পর্যস্ত। সরল! দেবী বিশ্মিত হযে জিজ্ঞেস করলেন, এত কাগজ 
সঙ্গে এনেছেন কেন? তীার। বললেন, তাবা! জানেন যে, ভারতবর্ষে কিছুই 
পাওয়া যায না, কাগজও নয়, তাই চিঠি-লেখা বদ্ধ না হবাব জন্য তাদের 
বাড়ীর মেয়েবা কাগজ ঠেসে দিয়ে দিয়েছেন । সবলা দেবী ভাবতে লাগক্লান, 
জাপান জানে পরাধীন অসভ্য ভাবতবর্ষ,_ভারতবর্ষেক লোক কিছুই করতে 
জানে না, করতে পারে না। গোবিন্দচন্দ্র বাষের গান সরলা দেধীর মম 
তে(লপাড ক'রে তুলল-- 


“নিজবাসভূমে পরবাসী হলে 
পবদাসথতে সমুদায় দিলে ! 
পরহতে দিয়ে, ধনরত্ব স্থখে, 
বহ লৌহবিনিষ্কিত হার বুকে ! 
পর ভাঁধণ আসন আনন রে, 
পরপণ্যে ভর! তন্ন আপন রে ! 
পর বেশ নিলে, পর দেশ খেলে, 
তবু ঠাই নাহি মিলে দাস ব'লে ! 
তব নির্ভর নিত্য পরের করে, 
অশনে-বসনে গমনের তরে ! 
পর দীপ-মালা নগবে নগরে-*- 
তুমি ঘে তিমিদ্ে তুমি সে তিমিকে 1৮ 


ভার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল । তারপর থেকে দ্ভারতী”র মলাটি 
ইত 


্বধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


দিলেন দেশী হলদে-বঙের তুলট-ক।গজে , ভিতবেব কাগজ বদলানে। গেল না, 
তাহলে “ভাবতী”ই বন্ধ করতে হ'ত। 

'লক্ষ্ীব ভাগার; খুলেছিলেন তিনি স্বদেশী ভ্রব্য ব্যবহার প্রচার করবার 
জন্য। এটি বাংলাদেশে বিভিন্ন জেল। থেকে সংগ্রহ কৰা, শুধু মেয়েদেব জন্ট, 
একটি স্বদেশী বপ্ত্র ও জিনিসে ধোকান। সবলা দেবী এবং যোগেশ চৌধুরী 
প্রভৃতি কযেকজন মিলে একটা লিমিটেড কোম্পানি ক'ৰে বৌবাঁজাবে "স্বদেশী 
স্টোর্স' নামে আবেকটি স্বদেশী জিনিপেব দোকান খোলেন যোগেশবাবুব 
পবিচালনার। সবল দেবী লিখেছেন_-“আমাব ও (যোগেশবাবুব স্বদেশী প্রচেষ্ট। 
বঙ্গভর্দ আন্দোলণেব খু পূর্বে ই |” 

কোণো উৎসবে যেতে হ'লে সরলা দেবীব আপাদমস্তক ন্বদেশী বেশভুষাব 
সচ্দ্িত থকত | লাবণ/মযীব লাবণ্য শতধধাবাযধ ঝরে পডঙ,_-সহত্ম ছটাষ 
বিচ্্ববিত হ'ত। 

১৯০১ সালে দ্ীনশা এছুলচী ওয়াচ সভ।পতি ছিলেন কলিকাতা কংগ্রেস- 
অধিবেশনের | ধিডন-উগ্[নেব সেই অধিবেশনে কপে লাবণ্যে অপৰপ সরল। 
দেবী সমস্ত সত্তা মন্থন ক'রে গাইলেন তাবই বচিত গান-_ 

“অতীত গৌবববাহিনী মম বাণী। 
গাও আজি হিন্দস্থান 1” 
সেই গান বুঝি সেদিন সভাব প্রতিটি লোকেব মনে দেশের জন্ত মরণেব 
স্পৃহা! জাগিয়ে তুলেছিল । যুবশক্তি মবণমন্ত্রে দীক্ষা নিতে প্রস্তুত হয়েছিল। 
তিনি ছিলেন সেই যুগেব অগ্রিবাহিক|। 

১৯০৫ সালেব ডিসেম্বব মাসে খেনারস কংগ্রেসের অধিবেশন-মণ্ডপে হঠাৎ 
কংগ্রেস সভাপতি গোখলে সবলা৷ দেবীকে “বন্দে মাতবম্” গানটি গাইতে 
অন্ুবোধ করেন । সরল! দেবী “সপ্ত কোটি'কে চট কবে পত্রিংশ কোটি? 
ক'রে দিয়ে তার কণ্ঠের সকল মধু ঢেলে যে-গান গেয়েছিলেন তাতে ভারতের 
দেশ-দেশাস্তর থেকে সমাগত স্বদেশভক্তগণ মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন । 

“বন্দে মাতবম্‌ গানের প্রথম স্থর সরলা দেবীরই দেওয়া, রবীন্দ্রনাথের 
অনুরোধে ৷ ববীন্ত্রনাথ প্রথম ছু'লাইনেব স্থুর নিজে বসিয়েছিলেন। 

পাঞ্ধাবের পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তার বিবাহ্‌ হয় ১৯০৫ সালে। 
স্বামী ছিলেন আর্ধসমাজ নেতা। স্বামীর কাজের সঙ্গে তার কর্মশক্তি এসে 
যুক্ত হ'ল। বোদ্াই ও উত্তর-ভারতে তাঁর কর্মপ্রবাহ বয়ে চলেছিল। 


৩৪ 


সরলা দেবী চৌধুবানী 


্ত্ীশিক্ষার ব্যবস্থার প্রয|সে তিনি 'ভারত স্ত্রী-মহামগুল? স্থাপন করেন। 
তাব শাখা! লাহোব, অমৃতসব, দিষ্মী, কবাচী, হায়দ্রাবাদ, কাঁনপুর, ধাকীপুর, 
হাজাবীবাগ, মেদিণীপুব, কলিক।তা৷ এব* আবে কযেকটি স্থানে স্থাপিত হয়। 
১৯২৩ সালেব ৬ই অগ্রাস্ট তব স্বামীর মৃত্যু হয। কিন্তু তার কর্মপ্রচেষ্টা 
তাতে ব্যাহত হয়নণি। ১৯২৫ সালে 'নিখিল ভাবত সামাজিক মহাসমিতির 
সশানেত্রীৰপে দেশ তাকে গেষেছে। বীবভূম ও লক্ষ শহবে বর্গ-সাহিত্য 
সম্মেলনে এসে দাডিয়েছেন তিনি পৌবোছিত্য কবতে | 
“ভাবতী'ব সম্পার্দিক। ছিলেন তিনি ১৩০২--১৩০৪) ১৩০৬--১৩১৪, ১৩৩১ 
থেকে আশ্বিন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পযন্ত | সম্পা্দিক| না থেকেও, ভাবতী'ব সঙ্গে 
তিনি ঘনিষ্ঠঙাবে জড়িও ছিলেন বঞ্চদিন। *বৎচন্দেব “যৌডশ্রী' ভাবতী'তেই 
প্রথম প্রনাশিত হ্য। ৩1 ছাছ| কায়কজন দাভ মনীধীব ইণ্বাজি বচন 
অনুবাদ কবিয়ে তিনি "৬|বতী ব গৌবধ বুদ্ধি কবেছিলেন-_ 
(ক) ভগিণী পিবেদিতাব--প্রত্যেক ম। ছেলের জহ্য কি কধতে পাবে, 
--জ্যেষ্ঠ ১৩০৬, 'বঙ্গমাতাব কর্তব্য শ্রাবণ ১৩০৬ 
(খ) মহাদেব গোখিন্দ বানাডেব-- 
'পূর্বকালেব সমাজ শাসন" শ্রাবণ ১৩০৭ 


(গ) মোহনদ।স কবমঠাদ গান্ধীর-_ 
দক্ষিণ আফিকাব ভাবতে (পনিবেশ'- বৈশাখ ১৩০৯। 


১৯৪৫ সালে ১৮ই অগাস্ট সরল! দেবীব দেহাবসান হয়। তার মতো 
মনীষী ও প্রতিভাকে পেয়ে দেশ গৌববা স্বিত ও সমুদ্ধ। 





ননীবাল! দেবী জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ১৮৮৮ স।লে হাওডা জেলার বালিতে । 
দেশও সেখানেই । পিতার নাম ূর্ষকাস্ত ব্যান।জী, মা গিরিবাল! দেবী । 

এগাবোবছব বয়সে বিবাহেব পর যোলোবছর বয়সে তিনি বিধবা হন এবং 
বাবাব কাছেই ফিরে আসেন। 

১৯১৪ সালে বেধেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সেই সুযোগে ভারতে যুগ্াস্তর- 
দলে বিপ্রবীর] জার্ধানির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতব্যাপী একট] বৈপ্লবিক 
অভ্যুত্থান ঘটিয়ে, স্বাধীনতা আনবাব রাস্ত। পরিষ্কার করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। 
ইংরেজ সেই ভারত-জার্জান ধড্যন্ত্রের খবর জেনে যায়। বীর যত্তীঞনাথ 
মুখার্জী বালেশখবরের খণ্ডধুদ্ধে আত্মদান ক'রে জাতিকে দেশের জন্ট মরতে শিখিয়ে 
গেলেন। তীর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল। তবুও ইংরেক্সের খক্তচন্ধুকে 
অগ্রাহ্হ ক'বে পূর্-ভারতের পথ ধ'রে চীন, শ্যাম ও আপামের ভিত্ন্ব দিয়ে 
অন্শস্ত আনিয়ে ভারতে বিক্রোহ ঘটাবার জন্য বিপ্রবীরা আবায় চেষ্টা 
করেছিলেন যাছুগোপাল মুখাজীর নেতৃত্বে । 

চারদিকে চলছে তখন আহত বৃটিশ-সিংহেন্র গ্রচণ্ড আব্রযণ € দিসি 
অত্যাচার । সেই অত্যাচারের রূপ ছিল- ফরাসী, ্বীপান্তর, গুলিমের নির্ধানে 


৩৬ 


ননীবাল1 দেবী 


পাগল-হয়ে-যাওয়া এবং দালান্দা-হাউসে নিয়ে গিয়ে চার্জ স্‌ টেগার্টের তদারকে 
বীভৎস নিপীড়ন । মলঘ্বারে রুল ঢোকানো, কমোড থেকে মলমৃত্র এনে মাথায় 
, ঢেলে দেওয়া, কয়েকদিন উপবাস করিয়ে পিছনে হাতকডা-অবস্থায় বন্দীকে ফ্লাড 
করিয়ে বেখে লাথি ও রুলের প্রহার--এই ছিল টেগার্টের অত্য।চারেব বীতি। 
এইবকম বিপদসংকুল দিনে বিপ্রবী অমরেন্দ্নাথ চ্য।টাজীর কাছে বিপ্লবের 
দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী। সম্পর্কে তিনি ননীবল! দেবীর ভরাতৃষ্পুত্র | 


পলাতক অমব চ্যাটাজী এবং তার কষেকজন সহকর্মীকে প্রা ছুই মাস 
আশ্রয় দিয়ে রাখলেন তিনি রিষডাতে | পুলিসের দৃষ্টি পডল এখানেও । 

ইতিপূর্বে ভারত-জার্জান যডযন্ত্রের খবব পেম্নে, সেই সম্পর্কে পুলিস 
কলকাতার শ্রমজীবী* সমবায়” নামক এ€তিষ্ঠানে তল্লাসী কবতে যায় 
১৯১৫ সালের অগাস্ট মাসে। ভল্লাসীব সময অমব চ্যাটাখী পলাতক হন 
এবং বামচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তাব হয়ে তিন-নন্বব রেগুলেশনে স্টেট-প্রিজনার 
হন। গ্রেপ্তারের সময় রামবাবু একটা “মসাঁর? (1180591) পিস্তল কোথায় রেখে 
গেছেন সে-কথা জানিয়ে যেতে পারেননি | তখন বিধবা ননীব।ল1 দেবী রামচন্দ্র 
মছুমদারের স্ত্রী সেজে, রামবাবুব সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে ইন্টাবভিউ নিয়ে 
জেনে এলেন পিস্তলের গুপ্ধ খবর | ১৯১৫ সালে যে-যুগ ছিল তখন বাঙালী 
বিধবার পক্ষে এরকম পরের স্ত্রী সেজে, জেলে গিযে পুলিসের শ্েনদৃষ্টিকে ফাকি 
দিয়ে কাজ হাসিল করার কথ! কেউ কল্পন/ও করতে পারত না--পুলিস তো নয়ই, 
কোনে সাধারণ মেয়েও নয । আজকেব সমাজ ও সেদিনকার সম।জ, আজকের 
মেয়ে ও সেদিনকার মেয়ের মধ্যে আছে বিরাট সাগবের ব্যবধান । সেদিনকার 
নারী তৈরী ক'রে দিয়ে গেছেন আমাদের যুগের বিপ্লবী নারীকে--তিনি 
পথ দেখিয়েছেন, ভিত্তি গেথে গেছেন আমাদের জন্য । 

পুলিস ক্রমে জানতে পারল যে, ননীবাল। দেবী রামবাবুর স্ত্রী নন। কি 
জানল না যে, ইনিই রিষড়াতে ছিলেন আশ্রয়দাত্রী । 

১৯১৫ পালের সেপ্টে্র মাসে চন্দননগরে আবার বাডী ভাভা নেওয়] 
হয়েছিল। রিষড়ার মতে। এখানেও মেয়ের! না থাকলে, বাড়ী ভাড়া পাওয়। 
যেত না। আবার এলেন ননীবালা দেবী গৃহকত্রীর বেশে । এখানে এইসময়ে 
আশ্রয়দানের উদ্দেশ্টে বড়পিসিকেও এনেছিলেন ভোগানাথ চ্যাটাজী। এই 
বড়পিলি ও ননীবাল1 দেবী দুটে! আলাদা বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন 
পলাতক বিপ্রধীদের | পলাতক হয়ে আছেন এখানে বিষ্লবী নেতা যাছুগোপাল 


৩৭ 


স্বাধীনতা-সংগ্রাষে বাংল|র নারী 


মুখার্জী, অমর চ্যাট|জী, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চ্যট[জীঁ, নলিনীকাস্ত কর, 
বিনষভষণ দত্ত ও বিজয় চত্রবতী। এদের সকলেরই মাথায় অনেক হাজার 
টাকার হুলিয়। ছিল । এই নিশাচরের। সারাদিন দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে কাটিয়ে 
দিতেন। শুধু রাতে স্বিধামতো বেরিয়ে পডতেন। নিষ্ঠুর শিকারীর মতো 
পুলিস এসে পডলেই এই পল[তকের। নিমেষে অনৃষ্ঠ হয়ে যেতেন, পুলিস হয়রান 
হয়ে ফিরতো। 

এইভাবে চন্দননগরের বিভিন্ন স্থ।নে কয়েকটি বাড়ীতে তল্লাসী ও বিপ্রবীদের 
নিমেষে পলায়নের পর ননীবল! দেবীকে আর চন্দননগরে রাখা নিরাপদ 
হ'ল না। পুণিস তৎপর হযে উঠল তীকে গ্রেপ্তার করতে । 'তার বাবা 
স্র্ধকান্ত ব্যানাজীকে পুলিস ইলিসিাম রো-তে নিয়ে গিয়ে দশটা থেকে 
পাঁচটা অবধি বসিয়ে বেখে জেরা করত। 

ননীবাল। দেবী পলাতক হলেন । তীর এক বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র 
কর্ধে'পলক্ষ্যে যাচ্ছিলেন পেশোয়াব | ব|ল/বন্ধু তার পাদদাকে অনেক অনুনয় 
ক'রে রাজী করলেন ননীপ|ল!কে সঙ্গে নিয়ে যেতে । ননীব।ল। দেবী পলাতিক 
অবস্থায় তার সঙ্গে পেশোয়ার গেলেন। গর! যোলো-সতেরো ধিন পরে 
পুলিস সন্ধান পেয়ে যখন ননীবাল। দেবীকে গ্রেপ্তার করতে পেশোয়।র গেছে_ 
তখন ননীবাঁল| দেবাব কলেব' চপছে তিনদিন যাবৎ। প্রথমদিন বাড়ী 
ঘিরে রেখে তার পরদিনই নিয়ে গেল তকে পুলিস-হাজতে (লক্‌-আপৃএ ) 
স্টেচারে ক'রে । কযেকদিন সেখ।নে রেখে চালান দিল তাকে কাশীর জেলে। 
তখন তিনি প্রা সেরে উঠেছেন । 

কাশীতে আসার কযষেকণিন পরে, প্রতিদিন তাকে জেল-গেটের আফিসে 
এনে কাশীর ডেপুটি পুলিস-স্ুপারিন্টেঞ্্টে জিতেন ব্যানাজী জেরা করত । 
নূনীব।লা দেবী সবই অস্বীকার করতেন, বলতেন কাউকেই চেনেন না, কিছুই 
জানেন না। তারপর ছুটতে| জিতেন ব্যানাজীর তুমি-তুই-তুক।রির অসভ্য 
ভাষ|। ননীবাল। দেবী নীরব । 

একদিন দুইজন জমাদারনী (৮ &:1:698) ননীবাল। দেবীকে একট] আলাদা 
সেলে (০৪1) নিয়ে গেল৷ ছুজনে মিলে তকে জোর ক'রে ধ'রে মাটিতে ফেলে 
দিল। তারপর উলঙ্গ ক'রে খানিকটা লঙ্কাবাটা গুর শরীরের অভ্যন্তরে দিয়ে 
দিতে লাগল । ননীবাল! দেবী চীৎকার ক'রে লাথি মারতে লাগলেন মমস্ত 
শক্তি দিয়ে। জমাদারনীর বেশীক্ষণ ধবস্তাধ্স্তি করতে পারল ন1!। থামিয়ে 


৬ 


ননীবাল! দেবী 


দিয়ে নিয়ে এল আবার তাকে সেই জেল-গেটের আফিসে জিতেন ব্যানাজীর 
কাছে। 

আবার জেরা ঃ 

--কি জান বল। 

-বলব না কিছু। 

ননীবালা দেবীর চোখে আগুন ছুটছে তখন। 

--আবো শাস্তি দেব। 

যত খুশী দিন, আমি বলব না। 

--অমর চ্য।টার্জী কোথায়? 

--বলব না। 

_-শান্তি পাবে কিন্তু, মনে আছে তো? 

_-যা খুশী করতে পাবেন, আমি কিছু বলব না। 

কাশীর জেল পুবানো, সেকেলে । সেখ|নে প্র।চীবেব ব।ইরে মাটির নীচে 
একট। 'পানিশমেন্ট সেল? অর্থাৎ শাস্তি-কুঠুবী ছিল। তাতে দরজা ছিল একটাই, 
কিন্তু অলো বাতাস প্রবেশ করখাব জন্য অন্য কোনো জানালা বা ছিত্র ছিল না। 
ব্যর্কাম জিতেন ব্যানাজী তিন দিন প্রা আধঘণ্ট1 সময় ধ'রে ননীব।লা 
দেবীকে এ আলোবাতাসহীন অন্ধকার সেলে তালাবদ্ধ ক'রে আটকে রাখত | 
কবরের মতো! সেলে আধঘণ্ট1 পরে দেখা যেতো ননীবা'ল। দ্রেবীব অর্ধযূত অবস্থা 
তবু মুখ দিয়ে স্বীকারোক্তি বের করতে পারল না। তৃতীয় দিনে বদ্ধ রাখল 
তাকে আধঘণ্টারও বেশী, প্রায় ৪৫ মিনিট । আ্নাযুর শক্তিকে চুর্ণ ক'রে দেবার 
চূড়ান্ত গ্রচেষ্টা। সেদিন তাল] খুলে দেখা গেল ননীবাল! দেবী পডে আছেন 
মাটিতে, জনশূন্য 

হাল ছেভে দিয়ে পুলিস নশীবাল। দেবীকে কাশী থেকে নিয়ে এল কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সি জেলে | সেখানে গিয়ে তিনি খাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। জেল 
কর্তৃপক্ষ, এমনকি জেলা-ম্যাজিস্টেটও তাঁকে অন্থরোধ ক'রে খাওয়াতে পারলেন 
না। বলেন, বাইরে গেলে খাবেন। প্রতিদিন সকাল ন্টায় নিয়ে ষেত 
তাকে গোয়েন্দা-অফিস ইলিসিয়াম রোতে। সেখানে আই.বি. পুলিসের 
স্পেশাল স্ুপারিন্টেণ্ড্টে গোল্ডি (9০1819) তাকে জেরা করতো । 

- আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। কি করলে খাবেন ? 

--যা চাইব তাই করবেন? 


৩৪ 


স্বারধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


--করব। 

-আম।কে বাগবাজারে রামকুষ্জ পরমহংস দেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন, 
তাহ'লে খাব। 

- আপনি দরখান্ত লিখে দ্রিন। 

ননীবাল। দেবী তখুনি দরখাস্ত লিখে দ্িলেন। 

গোন্ডি সেট। নিয়ে ছিডে দল] পাকিয়ে ছ্েঁডা কাগজের ট্রকরীতে ফেলে 
দিল। অমনি যেন বারুদে আগুন পডল। অ|হত ক্ষিপ্ত বাঘের মতো! লাফিষে 
উঠে নশীবালা এক চড বসিয়ে দিলেন গোল্ডিব মুখে। দ্বিতীয় চড মারবার 
আগেই অন্ত সি.আই.ডি. কর্মচারীর। তার উদ্যত হাতকে চেপে ধরে" রাখল, 
পিসিম।, করেন কি? করেন কি? অসীম শক্তি ফেটে বেরিয়ে আসছে তখন 
ননীবাল৷ দেবীর ভিতর থেকে । 

_-ছি'ড়ে ফেলবে তে!, আমায দরখাস্ত লিখতে বলেছিলে কেন? আমাদের 
দেশের মান্তষের কোনে। মান সম্মান থাকতে নেই? 

রেখে দ্বিল ননীবালা দেবীকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে স্টেট-প্রিজনার 
ক'রে প্রেসিডেন্সি জেলে । তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা স্টেট- 
প্রিজনার | 

জেলের মধে; একদিন পিউডির ছুকডিবালা দেবীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। 
জানতে পেলেন, সিউডিতে তাদের বাড়ীতে সাতটা মস|র (1%0867) পিস্তল 
পাবার অপরাধে দুকডিবাল! দেবীর হযেছে দ্বই বছর সশ্রম কারাদণ্ড । রেখেছে 
তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ক'রে । ডাল ভাঙতে দিচ্ছে প্রতিদিন আধমণ। 

মতলব স্থির ক'রে ফেললেন ননীবালা দেবী । উপবাসের ১৯২০ দ্রিন 
চলছে তখন। আবার এলেন ম্যাজিস্ট্রেট অন্্ররে!ধ করতে । 

-আপনাকে তো এখানেই থাকতে হবে। কি করলে খাবেন বলুন? 

- আমার ইচ্ছামতো হবে? 

_ হ্যা, হবে। 

_-তাহলে আমার রান্না করবার জন্য একজন ব্রাঙ্ষণ-কন্তা চাই, ছুজন ঝি 
চাই। 

_ ব্রাঙ্মণ-কন্তা কেউ আছেন এখানে ? 

- আছেন, দুকড়িবাঁল৷ দেবী | 

- আচ্ছা, তাই হবে। 


৪5 


ননীবালা দেবী 


এল সমস্ত নতুন বাসন-কোসন, হাড়িকুড়ি। ২১ দিনের দিন ভাত খেলেন 
সেই অসামান্ত দৃঢ়চেতা বন্দিনী। 

ছুই বছর এইভাবে বন্দীজীবন কাটিয়ে দিলেন তিনি। ১৯১৯ সালের 
এক প্রাতে এল ননীবালা দেবীর মুক্তির আদেশ। 

বাইরে এসে তার মাথা শুঁজবারও স্থান মিলল না। সকলেই পুলিসকে ভয় 
পায়। বহুদিন ধ'রে চলেছিল অনেক ওলোট-পালোট ও ভাঙ1গড়। তারপর 
একটা আলাদা আধাঘুপচি ঘর ভাড়া ক'রে নিজের জীবনের শূন্য সম্বল নিয়ে, 
আহ্মীরম্বজনের অনাদর ও লাঞ্ছন| এবং দারিদ্রের মধ্যেও পরিপূর্ণ গৌরবে স্থির 
হ'য়ে কটিয়ে চলেছেন তিনি বছরের পর বছর। 

মনে হয়, যে-মেখের আম্মদানে পরবর্তী কালে শ্রাবণবর্ষণের মতো! ঝরে 
পড়েছিল কত অসংখ্য কর্মী ও কর্মপ্রেরণা, এই মহীয়সী মহিলার! ছিলেন সেই 
পরিণতিসম্ভবা মেঘ | 


ঢুকড়িবাল। বেবী 


ঙ 


১৮৮৭ সালে (বাংল। ১১৭৭, ৬ই বণ ) দুকটিব।ল। দেবী জন্মগ্রহণ করেন 
বীরভূম জেল।য় নলহাটি থানা ঝাউপাড। গ্রমে। পিত। নীলমণি চট্টোপাধ্যায় 
এবং মা কমলকামিশী দেবী। স্বামী ছিলেন ঝাউপাডা গ্রামেরই ফণীভূষণ 
চক্রবর্তী । 

তাব বোনপোর শাম নিবাবণ ঘটক। তিনি ছিলেন ম'ইনিং ক্লাসেব ছাত্র । 
মাসীমা ছুকডিবাল| নিবাবণ ঘটককে খুব ম্নেভ করতেন। বোনপে। প্রায়ই 
তাব বাডীতে বন্ধুবান্ধব নিবে আসতেন | স্বদেশী বই, বে আইনী বই লুকিয়ে 
পড়ব|ব আড্ড1 ছিল ম[সীশ[ব বাড়ী | ছুকডিব|ল। দেবীব কেমন সন্দেহ হ'ত। 
তিশি সকলেব অলক্ষ্যে ধইগুণি দেখে নিযে বোনপোকে ধমক দিলেন । 
বৌনপে। আমলেই আনেন ন1। এুমে তাব বাডীতে একদিন মাস্টারমশাই নাম 
নিয়ে এলেন অধ্যাপক জ্যতিষ ঘোষ। দিফাবসোল রাজস্টেটে রণেনবাবু 
নাম নিযে এলেন ফেবাবী ধিপিন গাগ্ুলী। রাজবাড়ীর কর্মচারীরূপে 
বিপিনব!বু লাঠি ছোবা খেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার শিক্ষক হয়ে আত্মগোপন ক'রে 
আছেন। এদের আত্মধিশ্ব/স ও খাহস দেখে চৃকডিব1ল! দেবী মুগ্ধ হয়ে যান, 
বিস্মিত হযে যন। তার মনে এদেব প্রতি সহান্ততুতি ও শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। 
ধীরে ধীরে একট] পবিবর্তন দেখা দিল তাব মনে | 

বোনপো নিবারণের বিবাহ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধল মাসী-বে|নপোর মধ্যে | 
শর্ত,ছিল তর্কে যে হারবে সে বিজযীর পথ ও মত গ্রহণ করবে । তর্কে মাসীমা 
হেরে গেলেন। বললেন, “এবার আমায় দলে নিয়ে নাও।” বোনপো 
নিবাবণ বলেন, “তুমি কি এপথে আসতে পারবে মালিমা? এমন বিপদের মুখে 
পা বাডাতে নাই বা এলে ?” সিংহী গর্জে উঠে বললেন, “তুমি যদি দেশের 
জন্য প্রাণ দ্রিতে পার, তোমার ম|ও পারে ।৮ 

একদিন বোনপো! নিধারণ সাতটা মসার (159০২) পিস্তল এনে লুকিয়ে 
রাখতে" দিলেন মাসিমা দুকডিবাল! দেবীকে । এগুলি ছিল রড। কোম্পানী 
থেকে চুরি ক'রে আনা মাল। এই চুরির কাহিনী অভিনব। ১৯১৪ সালের 


৪২ 


দুকড়িবাল! দেবী 


২৬শে অগাস্ট রডা কোম্পানীর জেঠী-সরকার শ্রীশ মিত্র বডসাহেবের হুকুমমতো 
মাল খালাস করতে জাহাজঘাটে যান। তিনি ২০২টি অন্্পূর্ণ বাক খালাস 
ক'রে সাতটি গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে নিয়ে আসতে থাকেন । ৬খানা গাড়ী 
তিনি রডা কোম্পানীর গুদামে পৌছে দেন। একটি গাডীর গাডোয়ান 
ছদ্সবেশী বিপ্রবী হরিদাস দত্ত গাডীটিকে নিয়ে উধাও হন। সেই গ|ডীতে ৯টি 
বাঝ্ে ছিল কার্টিজ এবং একটিতে ৫০টি মসার পিস্তল। মাঁজগুলি পরে 
বিপ্লবীদের বিভিন্ন কেন্ত্রে প্রেরিত হয়। 

১৯১৭ সালে জানুয়ারি মাসে একদিন পুলিস দুকডিবালা দেবীর বাড়ী 
ঘিরে ফেলে। তল্লাপীতে পাওয়। যায় সাতটা মসার পিস্তল । শত জেরাতেও 
মাসীম|র মুখ থেকে বের করতে পারল না যে, কে দিয়েছে তাকে পিস্তলগুলি। 
গ্রামের মেযে গ্রামের বৌ দুকডিবাল! দেবী কোলের শিশু বাড়ীতে রেখে চলে 
গেলেন পুণিশের সঙ্গে । স্পেশ।ল ্রাইবুনালের বিচারের রাষে দুকডিবালা 
দেবীর জাজ হয় দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। নিবারণ ঘটকও রেহাই 
পাননি। তার জ্ন কারাব[সের আদেশ হয় পাচ বছর। 

দুকডিব[লা দেবীর কারাব|সের করুণ কাহিনী ননীব।লা দেবীর জীবনীতে 
আগেই লেখা হয়েছে । বন্দীজীবনের অসহ্থা পরিবেশের মধ্যে থেকেও, 
প্রতিদিন আধমণ ডাল ভাঙতে থাক| সব্বেও তিনি তার বাবাকে চিঠি লিখলেন, 
তিনি ভালোই আছেন, তার জন্য যেন তার] চিন্তা না করেন, শুধু বাচ্চ।দের 
যেন তীর। দেখেন, শিশুরা যেন না কাদে। 

এমনই ছিলেন তখনকার দিনের অগ্রগামী নারী-সৈনিকরা। মুক্তি 
পেয়েছিলেন তিনি ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। 


ক্দীরোদাত্ুন্দরী চৌধুরী 


শ 


১৮৮৩ সালে ময়মনসিংহ জেলাব ক্থুন্দাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন 
ক্ষীরোদাহন্দরী চৌধুরী । পৈতৃক্ভূমি তীব সেখানেই | পিত।র নাম শিবহুন্দর 
রায়, মাঁত। ছুর্গান্থন্দরী দেবী । 

ময়মনসিংহের খরুঘ। গ্রামের ব্রজকিশোব চৌধুবীর সঙ্গে তব বিবাভ হয়। 
তার যখন ৩২।৩৩ বছর বধস তখন একটিমাত্র কন্তা নিয়ে তিনি বিধবা হন । 

বিপ্লবী ক্ষিতীশ চৌধুবী ভিলেন তার দেওরপুত্র । ক্ষিতীশ চৌধুরী এবং 
ময়মনসিংহের বিপ্লবী নেতা সুবেনত্রমোহন ঘোষ (পবে বিপি.সি.সি-ব 
প্রেসিডেউ) ক্ষীরেদাস্বন্দবী চৌধুরীকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান "যুগান্তর" দলভুক্ত 
ক'রে নেন। 

১৯১৬ সালের ৩০শে জুন কলিকাঁতাষ গোয়েন্দা-পুলিসেব ডেপুটি 
হুপারিনটেপ্ডেন্ট বসন্ত চ্য/ট[জার হত্যার পর স্বরেন্দ্রমে!হন ঘোষ ও ক্ষিতীশ 
চৌধুবীব নামে গ্রেপ্তারী পবে[যান| বের হয়। তীরা মযমনসিংহে পলাতক 
রইলেন ক্ষীরোদান্বন্দরী দেবীকে নিষে একটি বাড়ী ভাড1 কারে। ক্গীরোদা- 
সুন্দরী হয়েছিলেন পলাতকদের গৃহ্কত্ৰী এবং ম1। 

তাঁর কিছুদিন পরে সেই আশ্রষে এসে রইলেন ভারত-জার্মান ষডযন্ত্রের 
সর্বপ্রধীন নেত। যাছুগোপ।ল মুখাজণ ও বিপ্লবী নলিনীকান্ত কর। যাছুগেপাল 
মুখার্জীর নামে তখন দশহাজার টাকা পুরস্কাব ঘোষণা করা ছিল। 

পলাতকদের এই বাডীটি ছিল পুলিস-ক্ল/বের একেবারে কাছে। প্রদীপের 
তলায়ই হচ্ছে অন্ধকার । অত কাছে থেকেও পুলিশ অনেকদিন পর্যস্ত বুখাই 
বাইরে বাইরে এদের খোজ ক'রে হয়রান হয়েছে। এই বিপ্রবীরা কিছুদিন 
পর্যস্ত ম1 ক্ষগীরোদাস্ন্দরীকে অবলম্বন ক'রে ময়মনসিংহে পলাতক রইলেন । 

স্বরেন্দ্রমোহন থোষের পিতা কামিনীমোহন ঘোষ ছিলেন এই বিপ্লবী দলের 
একজন প্রধান ও অতিশয় শ্রদ্ধেয় কর্মী। পুত্রের নেতৃত্ব পিতা কামিনীমোহন 
ঘোষ অল্লানবদনে মেনে চলতেন। তিনি এদের সঙ্গে বাইরের কাজের ও 
কর্মীদের যোগাযোগ রক্ষা করতেন । 

৪৪8 


ক্ষীরোদানন্দরী চৌধুবী 


একদিন বিপ্রবীরা পুলিসের অস্বাভাবিক তৎপরতার খবর পেলেন। 
তৎক্ষণাৎ হবরেন্মমোহন ঘোষ বাদে এই দল মাক্ষীরোদাস্থন্দরীকে নিয়ে নারায়ণ- 
গঞ্জের দেওভোগে চলে গেলেন । সেখানে মাস ছুই তার] অবস্থান করেন। 
পুলিস কমিশনার টেগ।্ট তখন সারা বাংলায় বেডাজাল ফেলে রেখেছে বিপ্লবী 
নেতা যাছুগোপাল মুখাজী ও অন্ান্দের গ্রেপ্তারের জন্য | এই বেডাজাল ভেদ 
ক'রে ছিটকে সরে গেলেন তীবা মা ক্ষীরোদাস্ুন্দরী দেবীকে নিয়ে সরিষাবাড়ী | 

কিছুদিন বাদে এখানেও পুলিসের ভিতবে চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে ভারা বিদ্যুৎ- 
বেগে অন্তহিত হলেন জামালপুবে। জামালপুরে যে বাসা ভাড। করণ হ'ল 
সেখানেও মা ই'যে আশ্রয় দিলেন ক্ষীরোদাস্থন্দবী চৌধুরীই। জামালপুরের 
এই আশ্রয়ে বইলেন যাছুগেপাল মুখ[জী, নলিনীকাম্ত কব, সতীশ ঠ|কুর, 
নগেন্্রশেখব চক্রবর্তী, কূশ1 বায় ক্ষিতীশ বসু ও পৃথথীশ বস্থু। 

জামালপুবে প্রায় দেডমাস থাকার পব সেখানকার আশ্রয়ও পুলিসের 
নজরে পডে গেছে সন্দেহে, তডিৎ্গতিতে এই দল পলাতক হলেন সিরাজগঞ্জে । 
ক্ষীবোদা সুন্দরী চৌধুবীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক অস্থবে এবং বাঁইবে হয়েছিল মাতা- 
পুত্রেব | অন্থস্থ মায়ের কবিরাজী চিকিৎসার জন্য যেন তীবা সিরাজগঞ্জে 
গেছেন এই কথা ছিল বাইবে প্রকাশ। 

প্রায় তিনমাস এখানে পলাতক থাকাব পব পুনরায় তার। সন্দেহ করলেন 
যে, পুলিস খবর পেয়ে গেছে এই আস্তানাব। চক্ষের নিমেষে তারা পালিয়ে 
গেলেন ধুবডীতে । পলাতক নলিনীকাস্ত কব ও সতীশ ঠাকুরকে আগে থেকেই 
ধুবভীতে পাঠানো হয়েছিল সেখানে একট] ভাতের হোটেল খুলতে । সেখানে 
গিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হলেন যাছুগোপাল মুখাজী, কামিনীমোহন ঘোষ, ক্ষিতীশ 
বন্ছ, পৃথ্বীশ বহু, কুশা রায়, ক্ষিতীশ চৌধুরী, নগেন্্রশেখর চন্রুবর্তী, 
গিরীন্নাথ রায় এবং মা ক্ষীরোদানুন্দরী | 

এ ছুই পলাতক বিপ্রবী হোটেল-মালিকের আডালে লুকিয়ে রইলেন 
এতগুলি বিপ্লবী মানষ। ছুইদিন পরে তারা একটা আলাদ1 বাসা ভাড। 
ক'রে হোটেল থেকে পৃথক রইলেন । সকলেই মা ক্ষীরোদাহ্ন্দরীর দারিত্বে 
ও কত্রীত্বে পলাতক রইলেন সেই ভাড়াবাড়ীতে প্রায় দেভমাস। তারপর তার! 
এখান থেকে উধাও হয়ে আসামের বিশ্লাখাতা গ্রামের ছনথেতের মধ্যে তৈরী 
একটি বাড়ীতে চলে গেলেন । সাপটগ্রাম স্টেশন থেকে গ্রায় ১৪ মাইল দুরে 
ছিল এই বিগ্লাখাতা গ্রাম । 


৪৫ 


ঘব/ধানতা-সংগ্রাযে বাংলার নারা 


প্রায় দুইম[ল এখনে গৃহকত্রী, হয়ে ছিলেন মা ক্ষীরোদাহ্থন্নরী। এই 
সময়ে তার আম্মীষস্বজন এবং অন্য[ন্ঠ সকলেই এতদিন পর্যন্ত তার খবর 
ন| পেয়ে আশঙ্কিত হয়ে খোঁজ করতে আরম্ত করেন। নানা কথ| উঠতে থাকে। 
তখন মা ক্ষীরোদাস্থন্দীকে আর আশ্রয়দাত্রীরপে রাখ। বিপ্লবীর1! নিরাপদ মনে 
করলেন না। ওঁরা তাকে প্রথমে কাশী পাঠিয়ে দিলেন, পরে তার শ্বশুরবাডী 
থাকয়াতে। কাশীতে যে বাড়ীতে তিনি ধয়েকধিন ছিলেন সে-বাডীর একটা 
খাতায় তিনি নিজের নাম ও ঠি+|না লিখে রাখলেন দলের নেতাদের নির্দেশে । 

ময়মনগিংহে খাকয়ার বাড়ীতে পৌছবাব পর পুলি যখন তব বাড়ী ঘেরাও 
ক'রে তল্লাসী এবং জের| কখল তর এতধিনের অবস্থান ও কার্যকলাপ সম্পর্কে, 
তখন ম! ক্ষীরেদাসুন্দরী অতি ভালোমান্তষের মতো জবাব দিলেন যে তিনি 
কাশীতে ছিলেন। পুপিস কাশীৰ সেই বাঁডীতে গিয়ে উপস্থিত হ'য়ে দেখল 
সত্যি সে-বাডীতে তার নাম ঠিকানা লেখ রয়েছে । পুলিশ শত জেরা করেও 
সন্দেহ করবার মতো কিছু তার কাছ থেকে আদায় করতে না পেরে নিরাশ হয়ে 
ফিরে গেল । 

আজ ৭৬ বছর বয়সেও ভাব অতীত স্মৃতি মন্থন ক'রে তিনি (সেই ১৯১৬, 
১৯১৭ সালের কাহিনী লাজনআকণ্ঠে বালে যেতে পারেন। সেই দিনে সামাজিক 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারীর এই ছুঃসাহসিক যাত্রা ও তার কীতি পদচিহ রেখে গ্রেছে 
পরবর্তীকালের কর্মীদের জন্য । 


বাসস্তী দেবী 


হ 


১৮৮০ সালে বাসন্তী দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিক।ত।য়। পৈতৃক 
দেশ তার ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পবগন।র মধ্যে নওগাও গ্রামে । পিত। 
বরদ।নাথ হালদার ও ম[তা হ্রিসুন্নরী দেবীর সঙ্গে ভোটবেল।য তিনি আসামেই 
থাকতেনু। বরদধানাথ হালদ।র আস[মের বিজনী স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। 

১৮৯৭ স[লে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বাসন্তী দেবা৭ বিবাহ হয়েছিল বাইশ- 
বছবেব যুবক চিন্তবঞ্ধন দাশের সঙ্গে। শ্বশ্ুবব।ডী ছিল ঢাকা জেল।ব বিঞ্মপুরের 
মধ্যে তেপিরবাগ গ্রামে । সেটা ছিল এক বিবাট পরিবার । তিনি দেগেন 
এ বাডীব সকলেই উচ্চশিক্ষিত। সেই উচ্চশিক্ষাব পরিবেশের মধ্যে থেকে 
চিন্তরঞ্তনের কাছেই তিনি শিক্ষা পেতে লাগলেন । শুধু লেখাপডা নয়, 
রাজনৈতিক শিক্ষাও। পববতীাকালে স্বামীর কর্মজীবনের প্রত্যেকটি দুর্বহ 
দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করতে তিনি পর্বাগ্রে এগিয়ে এসে দ্াড়িয়েছেন। 

১৯২০ সালে যখন দেশবন্ধু নাগপুব কংগ্রেসে ঘোষণা ক'রে এলেন যে, 
তিনি তীর বিরাট ব্যারিস্টারী ব্যবসা ছেডে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদান করবেন তখন সকলে স্তম্তিত হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার সমস্ত 
আম্মীয়ম্বজন বন্ধুবান্ধব তাকে এই ব'লে বাধ৷ দিতে লাগলেন যে, মাসিক 
অন্ততঃ পঞ্চাশহাজার টাক।র এই আয় ছেডে দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া 
তার উচিত নয়। এই বিরাট সংসার কি ক'রে চলবে? তা ছাডা কত দুঃখী 
দরিদ্র, অনাথ-আতুরের সেবা! ও উপকার করছেন তিনি, সেটাও যে বন্ধ হয়ে 
যাবে, তাদেরই বা কী গতি হবে? 

যখন সকলে মিলে দেশবন্কুকে এইভাবে বাধ দিতে লাগলেন স্তখন তিনি 
কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। এক এক বার ভাবলেন, সব ছেডে বিধাগী 
হয়ে তিনি বেরিয়ে যাবেন। তার এই প্রবল মানসিক ছন্দের সময় বাসম্তী দেবী 
সামনে এসে দাড়িয়ে তাকে বাচিয়ে দিলেন। বাসস্তী দেবী তাকে বললেন, 
“অর্থকে পৃথিবীর বড সম্পদ ব'লে আমি মনে করি না। তোমার এই সংকল্পে 
আমিও তোমার পাশেই রয়েছি ।” ভোগ-এখর্ষপূর্ণ সংসার একদিনের একটি 
দংকল্পেই যেন ফকিরের সংসারে পরিণত হ'ল। 

৪৭ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নাবী 


সেদিন যদি বাসস্তী দেবী দেশবন্থুর পশ্চাতে না থাকতেন এবং সকলের 
বিরুদ্ধে গিয়ে নিজে একা শ্বামীকে এভাবে প্রেরণা দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে 
উৎসাহ না দিতেন তবে তিনি আজ 'দেশবন্ধু* হতে পারতেন কিনা কে জানে ! 

অসহযোগ অ।ন্দোলনে ঝ'।পিয়ে পডলেন দেশবদ্ধ। ১৯২১ সালে বাংলার 
মেষের। তখনে। অসহযে!গ আন্দোলনে যোগ দেন নাই । চরকার প্রচলনও খুব 
কম। বণীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন স্ত্রীকে বললেন, 
তাদের চরকা প্রচলনেব কাজ করতে হবে এবং মেযেদের সাহস দিয়ে কাজে 
নামাতে হবে । তখনকার দিনে মেয়ের! বড একটা বাডীর বাইরে যেতেন না 
_ রাজনৈতিক কাজ কবা তো খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এই কঠিন দায়িত্বে 
ভার পডল ব|সম্তী দেবীব উপর। ৰা 

১৯২১ স|লের ১৭ই নভেম্বর প্রিন্দ-অব-ওয়েল্স বোম্বাই আসেন। সেদিন 

ংগ্রেস সমগ্র ভারতবধ ব্যাপী হবতাল ঘোষণা করে । ১৮ই নভেম্বব গভর্নমেন্ট 

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী এবং সভাসমিতিকে রাজন্রোহমূলক ব'লে 
ঘোষণ। করে। 

দেশবন্ধু তাব পরদিনই ১৯শে নভেঙ্বর বে।স্বাইয়ে গান্ধীজীর কাছে গিযে 
ওয়াকিং কমিটি থেকে অন্থমতি আনলেন গভরমেণ্টের এই অন্তায় আইন 
ভাঁঙবাগ । 

নিজের পুত্র চিপ্নরগ্রনকে দেশবন্ধু বললেন, “নিজের ছেলেকে আগে জেলে 
পাঠিয়ে তবেই তো আমি অন্ত ছেলেদের ডাকতে পারব |” ৬ই ডিসেম্বর 
চিররঞ্ন একদল ব্বেচ্ছ।সেধকের সঙ্গে হরতাল ঘোষণা! করতে বৌবাজারে এবং 
কলেজ স্বোয়/রে গেলেন | কলেজ ক্োয়।রে তাকে এবং আরো ২১ জনকে 
সেদিন পুলিস গ্রেঞ্ধার করে। সার্জেন্টরা চিররগ্রনকে প্রহারে জর্জরিত করে 
ফেলেছিল । বাসন্তী দেবী যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তিনি পুত্রের 
পিঠে অত্যাচারের চিহু, সার্জেণ্টেব বুটের দাগ দেখে বিচলিত ও উদ্বেলিত হয়ে 
উঠলেন । চিররঞ্জনের প্রতি ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 

তার পরদিনই ৭ই ডিসেম্বর বাঁসস্তী দেবী বেরিয়ে পড়লেন আইন অমান্ত ও 
হরতাল ঘোষণা করতে । চললেন খাদি ঘাড়ে নিয়ে বড়বাজার। তার সঙ্গে 
গেলেন তার ননদ, দেশবন্ধুর সহোদর! উদ্সিলা দেবী এবং নারী-কর্ষমন্থিরের 
একজন কর্মী স্বনীতি দেবী । তীরা হরতাল ঘোষণা করবার পরই তাদের 
তিনজনকে গ্রেপ্তার ক'রে থানায় নিয়ে যাওয়। হয়। 

৪৮ 


বানস্তী দেবী 


বাসন্তী দেবীরা গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে থানার সামনে জনতা ছেয়ে 
ফেলল । থান! থেকে তাদের বাইরে নিয়ে আসাই তখন অসস্তব। গান্বীজীব 
ছেলে হীরালাল ছিলেন কাছ1কাছি একটা দোকানে । হীরালালকে ডাকিয়ে, 
তাকে দিয়ে বাঁসস্তী দেবী জনতাকে সরে যেতে অন্ররোধ করলেন। জনতা 
সত্যই বাসন্তী দেবীর আবেদন মেনে নিয়ে পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল। 

পুলিস তখন তাদের লালবাজারে নিয়ে গেল। চাইল মুচলেকা । তারা 
মুচলেকা দিতে অন্বীক!র করলেন। তারপর রাত প্রায় ৭টায় নিয়ে গেল 
তাদের প্রেসিডেন্সি জেলে । তার! জামীনে মুক্ত হ'তেও অন্বীকার করলেন । 

ওদিকে বডবাজারের 'বিরাঁট জনত। ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল । সকলেই বলে, 
“আমর1ও জেলে যাবু 1” দলে দলে যুবকের] গ্রেপ্তার হ'তে লাগলেন। 

গভর্নমেণ্ট রাত প্রায ১১টায় বাসন্তী দেবীদের মুক্তি দিলেন। মুক্তি পেয়ে 
রত্রি ১২টা নাগাদ যখন ধাডী ফিরলেন-তিনি দেখলেন দেশবন্ধু তখনো কাজ 
করছেন। স্ত্রীকে হঠাৎ সামনে দেখে ব'লে উঠলেন, “তুমি ফিরে এলে কেন ?” 

--“ফিরে আসব না ০1 এত রাতে কোথায যাব? তারা তে! রাখবে 
ন।। জেলের গেট বন্ধ ক'রে দিয়েছে ।” 

বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্ত।রের পরই আগুন জলে ওঠে সারা বাংল।দেশে। 
তরুণর1 উত্তেজিত হয়ে দলে দলে এগিয়ে আসতে লাগলেন । মেয়েরাও 
সাডা দিলেন। সেদিন বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্ধারের যে প্রভাব বাংলাদেশ 
দেখেছিল তার বর্ণনা হয় না। জাতির সে এক বিরাট জাগরণ । 


বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তারের তিনদিন পরেই ১০ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় 

দেশবন্ধুকে । দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর “বাঙল।বর কথা” পত্রিক1 বাসন্তী দেবীকেই 

সম্পাদনা করতে হয়। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে যে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে রা সভানেত্রীত্ব করেন এবং দেশব্ন্জুর 
নতুন কর্মপদ্থার ইঙ্গিত দেন। দেশবন্ধু শুথনে জেলে। 

দেশবন্ধু যতদিন জীবিত ছিলেন তার সঙ্গে গ্রতিটি রাজনৈতিক কাজে 
বাসস্তী দেবী ওতপ্রোতভাবে জড়িত রইলেন । 

১৯২৫ সালে ১৬ই জুন দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু হয়। তারই একবছর পরে 
১৯২৬ সালের ২৬শে জুন তাঁর একমাত্র পুত্র চিররঞ্নের মৃত্যু হয়। এই 
বিপর্যয়ের পর বাসন্তী দেবী নিজেকে সকলের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেলেন । 
তার রাজনৈতিক জীবনে ছেদ পণ্ড়ে গেল। 


নেলী সেনগুপ্ত 


গং 





১৮৮৬ সালের ১২ই জান্তযাবি নেলী গ্রে জন্মগ্রহণ কবেন ইংপগ্ডের কেণিজ 
*হবে। তীাব পিতাব না ফ্েডারিক উইলিষাম গ্রে এবং মাতা এডিথ 
হ্নরিষেট। গ্রে। 

নেলী গ্রে বিলাতে সিনিয়ার কেনিঙ পাস কবেন। 

পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক নেত"টট্গ্রামেব যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যখন 
ইংলগ্ডে ব্যাবিস্টারী পডতে যাঁন তখন কেপ্িজে নেলী গ্রেব সঙ্গে তাব পরিচয় 
হয় এবং ক্রমে সেই পবিচয় ঘনিষ্ঠত|এ পবিণত হয়। ১৯০৯ সালের ১লা অগাস্ট 
উাদদের বিবাহ হয়। সেই বছরেই ডিসেঙ্গব মাসে তীব] চট্টগ্রামে চলে আসেন । 
স্বামীব দেশকেই নেলী সেনগুপ্তা নিজের দেশেব মতে। ভালবেসেছিলেন। 
এবং আজও তার সেঝ ক'রে চলেছেন। 

১৯১০ সালে তিনি প্রথম কলিকাতা আসেন। তীর স্বামী দেশপ্রিয় 
বতীন্্রমোহন কংগ্রেসের কাজেব সঙ্গে নিজেকে জডিত কা'রেমাজীবন দেশের 
দেবা কবে গেছেন। তার স্ত্রী হ'য়ে নেলী সেনগুপ্াও স্বামীর পাশে থেকে 
স্বামীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উৎসাহিত করেছেন,-শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও 
সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার মৃন্সে 

৫৪ 


নেলী সেনগুধা 


তাঁকে প্রেবণ! দিয়েছিলেন শুধু তীর স্বামী নন, মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু 
প্রভৃতিও। 

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি চট্টগ্র।মে খদ্দর বিক্রয় 
কবে বাছনৈতিক আন্দোলনে প্রথম অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেপ্তার হন। 

বাব বাব গ্রেপ্াব ও কারাভোগ এবং ব|জনৈতিক বঠিন কর্মতাবে দেশপ্রিয় 
যতীন্দমমোহন সেনগুপ্রেব স্বাস্থ্য যখন ভেঙে পড়ে তখন নেলী সেনগপ্।৷ টার 
স্বামীর বাজনৈতিক কর্মের অধিকতব দাধিত্বভাব গ্রহণ করেন। 

১৯৩০ স|লেব আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যতীগ্রমে|হমের সঙ্গে নেলী 
সেনগপ্1ও দিলী, অমৃতপর প্রতি স্থানে পরিএমণ কবেন। এ ছই স্থানেই 
দেশপ্রিয় বন্তুতাদ[ন করেন এবং তিনি গ্রেঞ্চাব হযে যান। তব গ্রেপ্তারের 
পব দিল্ীতে একটি নিষিদ্ধ সয় বতৃত।ক।লে নেলী স্ণেপ্তপ্তা গ্রেপ্তার হন এবং 
ত।ব ৪ মাসেব কাবাদণ্ড হয। 

১৯৩৩ লালে কংগ্রেসেব কপিকাতা অবিব্মেনে নিপাশিত সভানেত্রী নেলী 
সেনগুপ্তা আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের সেই অধিবেশনের অনষ্ঠান করতে গিয়ে 
গ্রেঞ্ধাব বরণ কবেন। 

১৯৩৩ সালে ঠিশি কর্পোবেশনেব অন্ডাবম্যান নির্বাচিত হন। পুনরায় 
১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪ সাল পর্যন্তও তিনি অন্ডারম্যান ছিলেন। ১৯৪৭ সালে 
এবং ১৯৪৩ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে আইনসভাষ নির্বাচিত হন। 

দেশ-বিভাগেব পব তিনি স্ব/মীর পৈতৃকতুমি চট্টগ্রামে স্ায়িভাবে বসবাস 
কবছেন এবং জনহিতকর নানা গ্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে জডিত অ।ছেন ! 

১৯৫৪ সালে বিন প্রতিদ্প্দিতায় তিনি পূর্ব পাকিস্তান গরিষদের সদস্য 
নির্বাচিত হন। 

ইংলপ্ডের নাবী হযেও তিনি স্বামীব দেশৈব পরাধীনতার গ্লানি মর্মে মর্মে 
অন্গভব করতেন এবং সেই গ্লানি ঘোচাবাৰ কঠোব সংগ্র/মে তিনি অকুঃভাবে 
খৌগদান করেছিলেন । রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত দুঃখ ছুর্ভোগ তিনি 
আজও অগ্রানধ্দনে বহন ক'বে চলেছেন এবং বার্ধক্য ও শারীরিক হুর্বলতা 
নিষেও পঞিজিজ্জনের সাধারণ লোকেব সামান্ত সুবিধা! ও অধিকারের জন্য 
প্রাণপণ পরিশ্রম কবছেন। 


উমিল। দেবী 


নং 





উ্নিলা দেবীব দেশ ছিল ঢ।কা। জেলাব বিক্রমপুরেব তেলিববাগ গ্রামে । 
পিতার নাম তুবনমোহন দাঁশ, মাতা নিস্তারিণী দেবী। দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন 
দাশের ছোট ভগ্রী তিনি। 

১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বব ধডব।জাঁরে খদ্দর বিক্রি করতে এবং ২৪শে 
ডিসেম্বর যখন প্রিন্স-অব-ওয়েল্স কপিকাতা অ|স্বেন সেদিনট। হরতাল ঘে|ষণ| 
করতে উগ্নিল! দেবী বেরিয়ে পডেন বাসন্তী দেবীর সঙ্গে। তাদের গ্রেপ্তার ও 
তাঁর পরিণতি._বাসস্তী দেবীর জীবনীতে দেওয়া হয়েছে। 

&দশবন্ধুর প্রেবণায় উমিল| দেবী মহিলাদের মধ্যে সংগঠনের কাজ করতে 
থাকেন। ১৯২১ সালে তিনি "নারী কর্মমন্দির, প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল চরক ও খদ্দর জনপ্রিয় কর] এবং দেশাত্মবোধ ও 
স্বাধীনতা-অ|ন্দে/লনের উদ্দেশ্ঠ প্রচার করা । সুনীতি দেবী, হেমপ্রভা মুমদার 
প্রভৃতি এই কর্মমন্দিরের উৎসাহী কর্মী ছিলেন । 

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহু নেতা ও পুরুষ কর্মী 
গ্রেপ্তার হয়ে যান। সেই সময় সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত করা বে-আইনী ছিল। এই 
নারী কর্মমন্দির, তখন বে-আইনী সভা এবং আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ 


৫২ 


উমিলা দেবী 


কবে। নেতৃত্ব ছিল উঠিল! দেবীর উপর। অত্যধিক পরিশ্রমে উনিল্া দেবী 
অনুস্থ হয়ে পডলেন। তারপর এই দায়িতবপূর্ণ কাজেব ভার এসে পডলল হেমগ্রডা 
মজুমধাবেব উপব | পরে উিলা দেবী নারী-বর্ণমন্দিরের কাজ বন্ধ ক'রে 
দিয়েছিলেন অস্থস্থতাব কাবণে। কিন্তু বাজনীতি ছেডে দেন নাই। ১৯২৩ 
সালে সবোজিনী নাইডু খন কংগ্রেসের সভানেত্রী তখন উমিলা দেবী তব সঙ্গে 
বহৃস্বানে বাজনিতিক পযটন কবেন। 

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় "নাবী সত্যগ্রহ মমিতি, 
গঠিত হয়। উমিল! দেণী এই সমিতির সভানেত্রী ছিলেন। তিনি সেই সময 
আইন অমান্য কবে কাবাববণ কবেন। 

১৯৩১ সালেব *শেষদিকে হিজলী বন্দীনিধাসে বাজবন্দীদেৰ উপব গুলী 
চালাণো হব। এব ফণে দুজন বাজবন্দী সন্তোষ শিত্র ও তাবকেশ্বব সেন শিহত 
ও অনেকে আহত হন। উঠিপা দেখী এই সময জেলে বাজবনীদেব সঙ্গে দেখা 
কবেন ও জেলখানাব প্রকৃত অবস্থ সম্বন্ধে জনস।ধ।বণকে অব্ঠিত করাব জন 
যথাসাধ্য চেষ্ট। কবেন। 

১৯৫৬ সালের মে মাসে তীব মৃত্যু হয। 


হেমগ্রভ মজমদার 


রং 





১৮৮৮ সালে নোদাখ।ল্তে জন্মগ্রহণ কবেন তেমপ্রভা মভ্মদাব। পিতা 
গগনচন্! চৌধুবী, মাতা দিগম্বরী দেবী” 

ত্রিপুবা জেলা কাশীনগব গ্রামের বসন্তবুমাব মজুমপাবেব সঙ্গে তাব বিবাহ 
হয়। বসস্তবাবু ১৮৯৩ সালে কংগ্রেসে যোগদান কবেন। তিনি ছিলেন 
একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবী | ন্বাম'ব নিকট থেকেই হেমপ্রভ| মভমদাব দেশস্বোব 
প্রেরণ পান। 

১৯২১ পালে অসহযোগ আন্দোলনে গময় তিনি বংগ্রেসে যেগদ'ন 
করেন। ১৯২১ স|লেব ৬ই ডিসেম্বব দেশবন্ধুব পুত্র চিববঞ্কনকে পুলিস গ্রেপ্তার 
ক'রে নিয়ে গিয়ে তাকে এমন প্রহাব কবে যে, গুজব রটে যাঁষ চিববঞ্চন প্রহারের 
ফলে মারা গেছেন। হেমগ্রভ। দেবী সেই রাত্রেই চলে গেলেন আলিপুর জেল 
গেটে । কতপির্গতাঁকৈ গ্রাহ্থই কবল না। হেমপ্রভা মজুমদার গর্জন ক'রে উঠে 
বলতে লাগলেন, চিববঞ্জনেব খবর জানবার জন্ত জনতা উৎকণ্ঠটিত হয়ে অপেক্ষা 
কবছে। যদি তিনি কোনো খবব না নিয়ে ফিরে যান তবে তারা মনে করবে যে 
চিররঞ্জনের মৃত্যুর খবরই সত্য। তখন তারা দেশে যে আগুন জালাধে তাঁকে 
নিভিয়ে দেবার শক্তি জেল-বতৃপিক্ষের নেই। এই হৃস্কারে জেল-ক়্ৃপক্ষ নরম 
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হেমগ্রভা মজুমদার 


হয়ে গেল এবং দেশবন্ধুর ছেলের সঙ্গে তাঁকে দেখ করতে দিল । পুলিসেয় সঙ্গে, 
জেল-কতৃপক্ষের সঙ্গে পাঞ্জ লড়বার মতোই ০তজন্বিনী নারী হেম প্রভ. 
নহ্গুমদ[র | 

১৯২১ সালে উম্মিলা দেবী 'নারী কর্মমন্দির? প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। এ 
সময়কার আন্দোলনে নেঙাধা গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর বে-আইনী সভা-সমিতি 
ও আন্দোলন পরিচালন] করবার ভাব এসে পড়ল "নারী কমমন্ৰিব' ও তাঁব নেত্রী 
উমিল! দেবীর উপর | কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম করার পর উ্জিল। দেবী অসুস্থ 
হ'য়ে পূডেন। তখন ঞ্রুলিসেব অত্য!চার অগ্রাহ ক'রে সভা-সমিতি ও 
আন্দোলন পরিচালনার ভার এসে পড়ে হেমপ্রভা দেবীর উপর । সেই সময় 
কলেজ স্বোয়ারে এক্কটি বে-আইনী সভ৷ অন্তষ্ঠিত করবার সময় পুলিস একটি 
ছেলেকে বেটন দিয়ে প্রহার কবছে দেখে ধখন তিনি তাকে রক্ষা করতে যান 
তখন সার্জেণ্টের বেটনের প্রহারে তিনি আহত হন ও তার একটি আল 
ভেঙেযায়। 

১৯২১ সালে উ।দপুবে ও গোয়ালন্দে স্টামার-ধর্মঘট হয়। এই ধর্ধঘটের 
কালে হেমপ্রভ৷ দেবী তার স্বামী বসন্ত মজুমদারের সঙ্গে ধর্মঘটকারীদের এবং 
আস।ম-প্রত্যাগত চা বাগানের কুলীদের অকৃত্রিম সেবা করেন। এই সেবা- 
কাজের জন্যই ছ্যমাস পর্যস্ত তিনি গোয়ালন্দে এসে অবস্থান করেন। সেই 
সমযে তিনি একটি স্বেচ্ছ।সেবিক। দল গঠন করেন । ধর্মঘট সফল হয়। 

সেখান থেকে তিনি নারায়ণগঞ্জ গিয়েও স্টামার-ধর্মঘট করান এবং মেষেদের 
সংগঠন করেন । 

“নারী কর্মমন্দির” উঠে যাবার পর ১৯২২ সালে হেমপ্রভা দেবী কলকাতায় 
“মহিলা কর্মী সংসদ” ন।মে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 

১৯৩০ পালে আইন-অমান্ত-আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে তিনি একবছুরের 
জন্য কারারুদ্ধ হন; সঙ্গে তার ছুটি মেয়ে শাস্তিভা ধর এবং অরুণা কর-ও 
কারাবরণ করেন। 

১৯৩৫ সালে ভারত-শীসন-আইনে নারী ভোটাধিকার পায়। মহিলাদের 
ভোটের ঘ্বারা নির্বাচিত মহিলাগণ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হবার অর্ধিকার 
পেলেন। এই আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে হেমপ্রভা মজুমদার বজীয় 
প্রাদেশিক বিধান-সভাতে সাস্তা নির্বাচিত হন। 

বাংলাদেশে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস ছুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সথভাষচন্্ 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারা 


বন্থ মূল কধগ্রেদ থেকে আলাদাভাবে যে কংগ্রেস পরিচালিত করেন, হেমগ্রভা 
দেবী তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

১৯৩৯ দ।লে নেতাজী স্্ভাষচন্ত্র ফরওয়ার্ড ব্ক' গঠন করেম। তখন 
হেমপ্রভ। দেধী তাতে যোগ দেন। ১৯৪১ সালে নেতাজীর অন্ত্ধানের পর 
হেমগ্রভা দেবীর উপর ফরওয়ার্ডবুকের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ন্ৃস্ত হয়। 

১৯৪৪ সালে তিনি কর্পোরেশনের অন্ডারম্যান নিযুক্ত হন। 

বর্তমানে তিনি পাকিস্তানে অবস্থান করছেন। 


মোহিনী দেবী 





মেহিনী দেবী ১৮৬৩ স।লেব (খাণ্লা ১২৭০ সাল) ২০শে ফাঞ্চন ঢাক! 
জেলাব মাণিকগঞ্জেব বেউথ গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা রামশঙ্কর সেন এবং 
মাতা উমস্ুন্দরী দেবী । সেই যুগে বাংলাদেশেব প্রগতিমূলক শিক্ষ। ও 
স.স্কৃতিব সঙ্গে এই পরিবাব বিশেষ জড়িত ছিল। 

ডিক্টোবিষা স্কুলেব প্রথম হিন্দু ছানী ছিলেন মোহিপী দেবী। বামতঙ্চ 
লাহিডী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নিকট তার শিক্ষালাভ হয়েছিল। পরে 
ইউনাইটেড মিশনেব শিক্ষযিত্রীগণ ত|কে ইংবাজি শিক্ষা দেন। 

বাবোবৎসব বয়সে মোহিপী দেবীব বিবাহ হয তারকচন্দ্র দাশগুপ্তের সং্গ। 
তাবকচন্দ্র দাশগুপ্ত দর্শন বিষয়ে বই লিখে বিদ্বৎসমাজে খ্য।তিলাভ করেছিলেন। 
১৯২০ সালের ১৪ই জান্ুয়াবি তিনি পবলোকগমন করেন। 

মোহিনী দেবীর কন্তা ডাক্তার প্রভাবতী দাশগুপ্ত উত্তব-পূর্ব ভারতের 
প্রথম আমলের মহিল। গ্রাজুয়েটদেব অন্ততম। তিনি কলিকাতা ও কলমিয়] 
বিশ্ববিষ্ভালগ থেকে এম এ. পাস কবেন। ভাবতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই 
সর্বপ্রথম ডক্টরেট ডিগ্রী পান। বাংলার শ্রমিক-আন্দোলনের তিনি একজন 
প্রতিষ্ঠাত্রী। মোহিনী দেবীর অন্তান্ত সম্তানগণও কৃতী । 


৫৭ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


স্বীশিক্ষ।, স্ত্ী-স্বাধীনতা! ও বাল্যবিবাহে বাধাদ।ন গুভূতি ব্যাপারে মোহিনী 
দেবী সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। নিজ অন্তরের প্রেরণায় তিনি একদিকে সমাজ- 
কল্যাণমূলক কাজে এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা-আন্দৌলনে সমস্ত শক্তি নিযোজিত 
কবেছিলেন। তিনি নিজে অনাডন্বর জীবন যাপন কবণতেন এবং অন্য।য়ের 
বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাডাতে কখনো দ্বিখ| বোধ কবতেন না। 

১৯২১-২২ সালে তিনি গান্ধীজ'র অলহযোগ আন্দোলনের মধ্যে বিবাট এক 
সম্ভ।বনাণ ইঞ্জিত দেখতে পানণ। সেসময়ে এ আন্দোলনে যোগদান কবে 
তিনি গ্রেপ্তার হন । 

১৯৩০-৩১ স|লে আইন অমাগ্ত আন্দোলনের স্মঘ তিনি কলিকাত'ব 
বাজপথে পিকেটিং, খদ্দব ফেরী প্রভৃতি সরকার-বিরেধ ক।ঞ্জে নেস্্ব কবেন এব, 
তার ছয়মাস কাবাদণ্ড হয। পবে আরো ছযমাস তিনি স্বগৃভে অন্তবীণ 
থাকেন। 

“নিখিল ভাবত মহিণ। সম্মিলনী” ব সানেত্রী ভিসাবে অগ্নিগর্ড ভাষায় তিনি 
যে স্ৃচিন্তিও অঠিভ।যণ পাঠ কবেছিলেশ সে যুগে সকলেই তাব উচ্চ ও» স। 
করেছিলেন। 

গাদধীজীব আদর্শে তাব অবিচলিত শিষ্টাছিল। কলিকাতাষ ১৯০৬ সালে 
সাম্প্রদাথিক দাঙ্গাব সম্ তিনি নিজেব ভবন তুচ্ছ ববেও, দাঙ্গ'-অধ্যুষিত 
মুসলমান প্রধান অঞ্চল এন্টনিবাগানে তাব নিজের খাডাতে অবস্থান কারে 
হিন্দু মুপলমানেব এঁক্যেব খাণী প্রচাব কবতেন। সেই সমধ তাব বন্ধুবান্ধব 
সকলেই তাঁকে এস্থান পবিত্যাগ কবতে অবোধ কবেছিলেন। কিন্ত তিনি 
নিজেব সংকল্ে দৃঢ থাকেন । 

তাব মধ্যে কোনে! দলীয় স*কীর্ণতা ছিল না । স্জেন্য ্লমত নিবিশ্ষে 
সকপরই শ্রদ্ধ। ও ভালখাদা তিশি আবমণ কবেছিলেন । ভাব ছিল অঙ্গাধারণ 
মানসিক শক্তি ও গভীব আত্মবিশ্বাম। ১৯৫৫ সালেব ২৫শে মার্চ এই বরেণ্য 
নেত্রীর দেহাবসান হ্য। 


জ্যোতির্ী গাঙ্গুলী 


শা 





১৮৮৯ সালেব জান্ুয়াবি মাসে জ্যোতির্ময়ী গান্গুলী জন্গ্রহণ করেছিলেন । 
তাব পিতা ঘ্বাবকানাথ গাঙ্গুলী ছিলেন প্রন্ছি সমাজসেবক, দেশকমী ও নাবী- 
কল্যাণব্রতী। মাতা! ডাক্তার কাদস্থিনী গাঙ্গুলী ছিলেন বাংল।দেশ্র প্রথম 
মহিলা গ্রাজুয়েট (১৮৮৩) । তিনি শুধু ভাক্তাবই ছিলেন না, ছিলেন এক ধাবে 
র।'জনৈতিক কমী এবং সমাজ-সেবিকাও। 

পিতামাতাব নিকট থেকেই জ্যে।তির্জয়ী গান্ুলী পেষেছিলেন জীবনের 
সকল শিক্ষ| ও প্রেবণা। তাদেব মতোই সাহস ও আত্মবিশ্বংসে ভরপুব ছিলেন 
তিনি। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেস-কর্মী। যেষন ছিল তীর ব্যক্তিত্ব তেঞ্ধনি 
ছিল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ। 

তিনি এম এ. পাঁস কবার পর বেখুন স্কুল, কটক র্যাভেনশ” গার্ণস কলেজ, 
কলদ্ো বুদ্িস্ট গার্লম্‌ কলেজ, জালম্বর কন্যা মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা ব্র।ঙ্ধ গার্লস 
স্থল প্রভৃতি নারী-শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষারূপে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচাবে বিশেষ সহায়তা 
কবেন। 'বিগ্ভাসাগর বাণীভবন' সংগঠনেও তাঁর দান অনেকখানি । 

১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসেব বিশেষ অধিবেশন অন্ষঠিত হয়। 
জোো।তি্য়ী গাঙ্গুলী গঠন করলেন নারী-স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী | এদেশের নারী 


৫৪ 


লাধ'নতা-সংগ্র।মে বাণ্লার নারী 


এইবাব প্রথম প্রকাশ্টে বেবিধে এলেন সংঘবদ্ধভবে ৷ জ্যে।তির্গয়ী গান্থুলীব 
অধিনায়কত্ধে মেয়েরা সাহসেব সঙ্গে প্রকাশ্য অধিবেশনে কাজ ক'বে সকলকে 
বিশ্টিত কবলেন। তখনকাব দিনে মেয়েদেব পক্ষে রাজানতিক উদ্দেশ্যে ও 
্বাবীনতাব আকাঙজ্ষায দলবদ্ধভাবে স|মনে এগিরে আসা এবং কণগ্রেসে যোগ 
দেওয়া কম দুঃসাহসেব পরিচায়ক ছিল না। সেই সময় তাঁদ্ব নেভুত্ব গ্রহণ ক'বে 
শষ্ঠভাবে পরিচালিত কথাও কম দক্ষতার কথা নয় । দেশবন্ধ তাব পাবধশিতা 
দেখে উাকে কর্পোরেশন প্রাইমাবী এডুকেশন কমিটি সহাধক সান্ত| বপে গ্রহণ 
কবেন। তাবপব জ্যোতির্শখী দেবী জনগণেব মধ্যে বাজনৈতিক চেতনা 
জাগাবাব ভগ্ত, ক'গেসেব আদর্শ প্রচাব কববাব জন্য বহু স্ভ1 সমিতি, যুব 
সম্মেলন ও জেলা সশ্গেশন প্রক্নততিব সভানেত্রী কপে দেশের সামনে এসে 
[টিয়ছেন। 

১৯৩০ স[লে তিশি চাকুখীব ম|খা ত্যাগ ক'বে মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। 
১৯৩২ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনেও তিনি ঝাপিবে পদেন। তিণি যে 
শুধু শিজে যোগদান কবেছিপেন তা নখ, শহবে শহবে, গ্রামে গ্রামে গিষে 
সঙ সমিতিতে উদ্দাপশামবী »ঞত।| দিযে সবসাধ।বণকে আহবান জানিযেছেন 
এবং প্রেবণ! দিয়েছেন । এ ছুঈবাবেব আন্দোলনেই তিনি কাবাকঞ্ধ হযেছিলেন। 
১৯৩৩ সালে কলিকাতা কপৌোবেশনেব গুম ছুইজন মহিল1 কাউন্সিলারের 
মধ্যে তিনি অন্তম ব।উন্সিলাব পে নিবাচিত হন। 

তিনি ছিলেন ছাত্রবন্ধু। ভব জধয ছিল দবদী। ১৯৭৫ সালের ২১শে 
নভেম্বব 'আজ|দ হিন্দ ফৌজ, এপ মোকদ্দমাব স্মখ কলিকাতা ছাত্রব। দলবদ্ধ 
ভাবে এসব বন্দ'দেব মুক্তিব জন্য শোভ।যাত্রা করেছিলেন। তীবা প্রতিবাদ 
জান।তৈ যাচ্ছিলেন ডলহাউসি ক্রোধে । তখন সেট। ছিল নিষিদ্ধ এলাক]। 
পুঠিণ আটকে প্লাথল তাদের ধঙ্তগায়। ছাত্রবা এগিষে যেতে দৃঢসংকল্প 
ছিলেন। পুলিস গুলী ছুডতে লাগল। ছান্ররা পুলিসের গুলীব সামনে বুক 
পেতে দাডালেন। আহতেব সংখ)। অনেক। নিয়ে গেছে তাদের 
হং'সপাতালে। নিহত হযেছেন কিশেোব ছাত্র বামেশ্বব বন্দ্যোপাধ্যাষ | 

বাত প্রায বাবোটাব সময এ ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী জ্যোতির্ময়ী গ।গুলী 
সশস্ত্র পুলিসের ব্যহ ডেদ ক'রে ছাএদের মধ্যে এসে দাডালেন ধর্মতলায়। 
তিনি কম্পিতকণে ছাত্রদের সন্বেধন ক'রে ব্ললেন_-“তোমাদের মৃত এবং 
আহত বন্ধুদের দেখে আমি হাসপাতাল থেকে আসছি। বাংলার ছাত্র, তোমর] 


৬৩5 


জ্যোতির্ধয়ী গানুলী 


অসীম বীরত্ব দ্েখিয়েছ। পুলিসের গুলী তোমাদের ভয় দেখতে পারেনি, 
ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি, তোমরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে অনমনীয় দৃঢ়তার 
পরিচয় দিয়েছ, দিয়েছ বুটিশ গভর্নমেণ্টের চ্যালেঞ্জের উত্তর। সমস্ত দেশের 
আশীর্বাদ বধিত হচ্ছে তোম|দের মাথায।” সারা রাত্রি রইলেন তিনি ছাত্রদের 
পাশে ধগতলার রাস্তায়। 

ঘিতীয দিনে দ্বিগুণ ছাত্র এসে যোগ দিলেন ধ্গঙলার ছাত্রদের সঙ্গে । 
উ/দ্রে সংকল্প দেখে বুটিশ গভর্নমেন্ট আরে' শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়।' 
আরো গুলী বধিত হ'ল, আরো রক্ত ছাত্রদের বুক থেকে বয়ে গেল। অনেক 
রক্তের ত্বিনিময়ে বিজষী বীর ছাত্রর। সিন ডালহাউসি স্কোয়ারে যাবার 
পাঁবী আদীয় কবেছ্িলেন। ছাত্রদের বিরহের কাছে বৃটিশ সিংহের মাথা 
মত করতে হয়েছিল। 

এই ঘিঙায় দিনেই ২২শে নভেম্বর ভ্চোতিএ়্ী গাঙ্গুণী ছাত্রদের শোভা" 
যাত্র।ব নেতৃত্ব ক'রে চলেছিলেন শ্বখানে । শহীদ রামেশ্বরের শবদেহ ধহন 
কঃরে শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল। পথে মিলিট|রী ট্রাক পশ্চ|ৎ থেকে এসে 
তার মে।টবে ধাঞক্ক| দেয। দুর্ঘটন|র কয়েক ঘণ্ট। পরেই জ্যে[তিরর্ধী গান্নুলীর 
মৃত্য হয়। এই দরদী মহীয়সী নারীর মৃত্যু ছাত্র-আন্দোলনে ত|র ভূমিকার 
গৌরবময পরিণতি । 


ল[বণ্য প্রভা! দত্ত 


গং 





১৮৮৮ পালে পিতার মামাবাডীতে বহবমপুরে জক্মগ্রতণ কবেছিলেন 
লাবণ্যপ্রভা দন্ত! মানষও হন সেখানেই । সেটা ছিল গোৌঁডা পর্দানশীন 
এক বৈষ্ণব জমিদার পরিবাব। পিতা হ্মচন্দ্র রায় এবং মাতা কুন্থমকুমাবী 
দেবী। 

এ জমিদাব-বাডীব শিয়ম ছিল-_গ্রহণ লাগলেই বাডীব বৌ ও মেয়েদের 
সবাইকে পাল্কি কারে গঙ্গা নিয়ে গিয়ে পাল্কিহদ্ধ ঠিক বেডাল-চুবানির 
মতো চুবিষে আন। হবে। বাডী এসে তারা কাপড বদলাবে । সাতবছরের 
বালিকা লাবণ্াপ্রভা এক শীতের গ্রহণের রাতে পাল্কি-বন্দী হয়ে গঙ্গায় না গিযে 
বাড়ীতে লুকিয়ে রয়ে গেলেন। তিনি সেদিন মনে মনে সংকল্প কবলেন যে, 
বড় হয়ে এই নিষ্ুর প্রথ| দুব কববেন। সত্যই যখন ১৯৩০ সালে তিনি দক্গিণ 
কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পার্দিকাব দাসত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন বহরমপুবে 
গিয়ে এ গৌড। জমিধার-বাডীর বৌদের বাইরে নিয়ে এসে তিনি সভা 
অনুষ্ঠিত করেন এবং সেখানে চার জায়গায় চারটি মহিলা-সমিতি গঠন করেন। 
গৌঁডা পরিবারের মহিলাদের বাইরে নিয়ে আসা তখন বড় সহজ বথা 
ছিল না। 


৬২ 


লাবণ্যপ্রভা দত্ব 


ন'বছর বয়সে তীর বিবাহ হয খুলন1] জেলার শ্রীপুর গ্রাযের যতীন্দ্রনাথ 
দত্তেব সঙ্গে। তীর স্বামী প্রথমে কলিকাতায় উকিল ছিলেন। পরে বৈষধিক 
কাজে সাতক্ষীবাতে ওকালতি করতে যান। 

লাবণ্য প্রভা দত্তেব বড ভাই স্থবেক্্রনাথ রায় ছিলেন বিপ্রবী বাবীন ঘোষে 
সঙ্গে বাজনৈতিক কাজে জডিত। বড ভাইযের কাছ থেকেই তিনি রাজনৈতিক 
কর্মের প্রথম প্রেবণা পান। তিনি দ্রাদাব দেওয়া রিভলঙার ও নিষিদ্ধ পুস্তক 
লুকিয়ে রাখতেন । 

তার দাদা যখন মার! য'ন তখন লাবণ্যপ্রভা দত্তের বয়দ আঠাবো। 
মৃত্রাব পূর্বে ছোট বোন লাবণ্যপ্রভ। দন্তেব মাথায় হাত বেখে তিনি আশীর্বা 
কবে যান যে, তিনি ষেন দেশসেবায় নিজেব জীল্ন উতৎসগ করেন এবং ভাব 
অস্য।প্ত ক'জ সমাপু কবেন। সেই কথা ল্বণ্যপ্রভা দন্ত তালেননি 
কাব জীবন । 

১৯০৬ স'লেব ব্বদেশী যুগ তিনি শ্বদেশী দ্রব্য ব্যবহ।ব করতেন, হদেশী 
ছেলেদেব অর্থ দিগে সাহ(ফ্য কবতেন। এমনকি তার প্রশাণে তাব স্বামীও 
মত বদলে হ্বদেক্ীভাবাপন্ন হন। 

ল।বণ্য প্রভা দর্তেব তেইশবছব বয়সেব সময অকল্মাৎ তব স্বামীব মৃত্যু হয়। 
সীম ছুঃখসাগর তাকে ঘিবে ফেলে । তিনি পুবী চলে গেলেন। রামদাস- 
বাবাজী নিকট থেকে সেখানে তিনি দীর্গ। গ্রহণ কবেন। বহুদিন তিনি পুরীতে 
রইলেন। তারপর তার ছোট মেয়ে ও পিতার মৃত্যুব পর পুরী ছেডে তিনি 
গ্রথম নবদ্বীপ ও পরে কলিক।তায় আসেন । 

সেই বছবেই ১৯২৯ সালে লাহোব জেলে অনশনে যতীন দাসের মৃত্য হয়। 
যতীন দ্বাসের শ্বশানে দাড়িয়ে তিনি ও তব কন্তা শোভাব!ণী প্রতিজ্ঞী কবেন 
যে, তাবা দেশসেবাষ পবিপূর্ণভাবে আত্মনিয়েগ কববেন । 

১৯৩০ সালে লাবণ্যপ্রভ। দ্ধ এবং কন্তা শোভাগাণী দত্ত “অংনন্বমযঠ' নামে 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন দেশসেবা ও জনসেবার আদর্শ নিষে। এখান 
থেকে অনেক কর্মীকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করতে পাঠানো 
হত। 

১৯৩* সালে “নারী সত্যাগ্রহ সমিতি” গঠিত হয়। তার ধুগ্-সম্পাদিক। 
ছিলেন শাস্তি দাস (কবীর) ও বিষলগ্রতিভ1 দেবী । "নারী সত্যাগ্রহ 
সমিতির আহ্বানে লাবণ্যপ্রভা দত ও শোভারাণী দত্ত কিছুদিন তাদের সঙ্গে 


৬৩ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


আন্দোলন পরিচালনা! করেন । ছুজনেই বড়বাজারে গিয়ে নিজেরা পিকেটিং 
করতেন এবং পিকেটিং করবার জন্য মহিলা কর্মী সংগ্রহ করতেন । এই সময় 
লবণ আইন অম।ন্ত আন্দোলনে যোগদ।ন করতে লাবণ্যপ্রভা দত্ত মহিষবাথান 
চলে যান। 

ফিরে আসার পর তিনি “তীন্ স্মৃতিমন্দিব'-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। 
স্বৃতিমন্দির থেকে বহু কর্মীকে পিকেটিং ও আন্দেলনে যে।গদ্ন করতে 
পাঠানো হাতি। 

একদিন বিপ্রবী নেত। হরিকুম।র চঞ্বতী এসে তাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যে।গ দিয়ে দঙ্গিণ কলিকাতা কংগ্রেসের কাজ করতে 
আহ্ব]ন করেন । সেই সময় ১৯৩০ সালে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের 
সেঞ্রেটারি ছিলেন চণ্ডীচরণ ব্য।ন|জী এবং প্রেসিডেণ্ট সুভাষচন্দ্র বন্থ। দক্ষিণ 
কলিক।ত]| কংগ্রেস থেকে তে আইন অমান্ত আন্দোলন চলেছিল তার পরিচ।লন। 
করতে করতে লাবণ্/প্রশা ধত্ত গ্রেপ্ত!র হন। তার প্রতি তিনমাস কারাদণ্ডের 
আদেশ হয়। 

তাব জেল থেকে ফিবে আস।র পর সেক্রেটারি চণ্ীচরণ ব্যানাজী আন্দোলন 
পরিচালনার অভিযে|গে গ্রেপ্ঠার হন। তার কারাদণ্ডের পর্ন লাবণ্/গ্রভা দত্ত 
দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারি নিবাচিত হন। এইসময় দক্ষিণ 
কলিক!তা কংগ্রেসের আইন অমান্ত আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে 
লাবণ্যপ্রভ। দত্তের সঙ্গে সঙ্গে শোভাবাণী দন্ডের দানও অনম্থীকার্য | 

লাবণ্যপ্রভ দত্ত শুধু যে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারি নিধুক্ত 
হন, তাই নয়, তিনি চব্বিশ-পরগনা কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্টও 
নির্বাচিত হন । 

চব্বিশ-পরগন|র নীলা গ্রামে একদিন তারা আইন অযান্ত আন্দেলন 
পরিচালনা করতে যান। নীলা গ্রামের হাটের মধ্যে সেদিন আইন- 
অমান্তিকারীরা জমায়েত হচ্ছিলেন। মায়ের একমাত্র সন্তান আশু দলুই 
দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে যখন থুমাচ্ছিলেন, তিনি হাটের মধ্যে পুলিসের সঙ্গে 
আইন-অমন্তকারীদের সংঘর্ষের আওয়াজ শুনে জেগে ওঠেন এবং তৎক্ষণাৎ 
ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যান আইন-অমান্তকারীদের মধ্যে। সেই সময় পুলিস 
জনত।কে ছত্রভঙ্গ করবার উদ্দেস্টে গুলী ছুঁডবার পূর্বে সাবধানবণী উচ্চারণ 
করছিল। পুলিসের সেই চ্যালেঞ্ধ শুনে আশ দলুই সামনে এগিয়ে গিয়ে 


ও 


লাবণ্যগ্রভা দত্ত 


বললেন, “আমি এই বুক পেতে দিচ্ছি, গুলী কর।” পুলিশের গুলীতে 
আশু দলুইর রক্তাক্ত দেহ মুহূর্তে ধুলায় লুটিয়ে পড়ল । তার মৃত্যু সেদিন 
আইন-অমান্যকারীদের ন্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিতে শিখিয়ে গেল। 
কিন্ত আজ সেই অনাধিনী মায়ের একমাত্র সন্তান আস্ত দলুইকে কেই বা! মনে 
রেখেছে ? ক'জনই বাতার নাম শুনেছে? 

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবসে দক্ষিণ কলিকাতায় 
লাবণ্য প্রভ। দত্ত এক শোভাযাত্র। পরিচালনা করেন। শোভাযাত্রায় পুলিসের 
লাঠির আঘাতে তার ড়ান হাতখানা ভেঙে যায়। তার পরদিনই ভোরে 
ব্যাণ্ডেজ-বাধ| হাত নিয়ে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা অনেকে ভাখমণুহারবারের 
“বাণীমন্রির'-এ গিয়ে উপস্থিত হলেন । সেখানকার কম প্রেমলত। বস্থ (বিপ্রবী 
দুর্গাচরণ বন্থুর স্ত্রী) প্রভৃতির সঙ্গে তারা গেলেন কোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে । 
প্রেমলত। বন্থ যখন লাবণা প্রভ! দন্তেব উপর পুলিসের লঠিচাজের ফলে ভেঙে" 
যাওযা হাতখান। জনতাকে দেখালেন এবং ওজস্থিনী ভাষায় বক্তা করতে 
লাগলেন তখন জনতা ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল । তারাও দলে দলে 
এগিয়ে গেল আইন অমান্ত করতে । এবারে রাজজ্রোহেবক অভিযোগে 
লাবণ্য প্রভা দন্তকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়| 

১৯৩২ সালে পুনরায় তিনি আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগদান করেন । 
হরিশ পার্কে হিজলীর রাজবন্দীদের উপর গুলী চালনার প্রতিবাদে বর্তৃতা 
দেবার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে তার পুনরায় ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড 
হয়। 

প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতরে ফিমেল-ইয়ার্ে বিধবাদের নিজেদের রান্না ক'রে 
খাবার অধিকার পাবার জন্য তিনি এ জেলে ১৪ দিন অনশন করে সফল 
হয়েছিলেন । 

১৯৩৯ সালে তিনি বি.পি.সি.সি.-র মহিলা সাব-কম্টির সেক্রেটারি 
নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি স্বরেন্্রমোহন 
ঘোষ যখন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান ক'রে জেলে চলে যান 
তখন তিনি লাবণ্যপ্রভা দর্তকে বি.পি.সি.সি.র সভানেত্রী মনোনীত করেন। 
১৯০১ সালে তিনি বি.পি.সি.সি. থেকে সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সাল 
থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যস্ত তিনি বি.পি.সি.সি.-র সভানেত্রী ছিলেন। এ শেষ 

গ্রামের সময় অত্যন্ত দুর্ধোগের মধ্য দিযে তিনি কংগ্রেসের কাজ পরিচালন! 
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করেছিলেন। তারপর পূর্বতন মভাপতি স্ুরেন্রমোহন ঘোষ জেল থেকে ফিরে 
আসার পর তঁ|কে মভাপতির পদ ছেঁডে দেবার জন্য তিনি নিজে পাত্যাগ 
করেন। 

্বাধীনতা-সংগ্রামের অক্াস্ত ও আদর্শনিঠ সৈনিক লাবণ্যগ্রভা দত্ত বিদেশী 
শ|মকের অত্যাচার ও রক্ৃচন্ু অগ্রাথ ক'রে হাসিমুখে অগ্রমব হযে চলেছিলেন। 
এই মাউগমা| মেহময়ী নেতীর গ্রেরণায় কত সৈনিক যে সেদিন কারাগুতে গবে 
করেছিলেন তার সংখ্য| কেউ রাখেনি । 


চারুশীল। দেবী রী ৃ রি 





১৮৮৩ সালে মেদিনীপুবে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন চারুশীল! দেবী | দেশ তাদের 
মেদিনীপুবেই | পিতা বাখালচন্দ অধিকাবী, ম! কুমুদিনী দেবী | 

চারুশীলা দেবী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়েব প্রথম ছাত্রী। শিশুবয়স 
থেকেই তিনি ছিলেন পাঠপ্রিয় এবং শ্বাতগ্্যপ্রিয় । বাবোবছর বয়সে তাব বিবাহ 
হয়েছিল মেদিনীপুরেব বীবেন্দ্রকুমা গোস্বামী সঙ্গে | 

শৈশবে পিতৃমাতহীন অগ্রিশিশু ক্ষুধিবাম থাকতেন মেদিনীপুর শহবের 
উপকণ্ঠে হবিবপুবে তাব দিব কাছে । তিনি গ্রাযই চারুশীল। দেবীব বাড়িতে 
আমতেন। তাকে ক্ষুদিবাম এত ভালবাসতেন যে, মাঝে মাঝে দিদিব ঝ্নডী 
থেকে চলে এসে তাব কাছে থাকতেন । ক্ষুদিরাম ছিলেন চারুশীল! দেবী 
অপেক্ষা কযেক বছবের ছোট | ক্ষুর্দিবাম জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ১৮৮৯ সালের 
ওরা ডিসেম্বর । ১৯০৫ সালে ক্ষুদিরাম বিপ্রবীদলে যোগদান কবেন। চারুশীলা 
দেবীকেও একদিন ক্ষুদিরাম বক্ততিলক পরিয়ে স্বদেশীর প্রতিজ্ঞা কবিয়ে নেন। 

এই প্রতিজাব পব ১৯*৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন মেদিনীপুরের 
পুরানো -কেল্লার এক প্রদর্শনীব দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম “বন্দে মাতরমূ, 
নামে একটি পুস্তিকা বিলি করছিলেন। পুলিস ক্ষুদদিরামেব হাতে পুস্তিক! দেখে 
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সেগুলি কেডে নিতেই ক্ষুদিরাম পুলিসকে মেরে বসলেন। ফলে তিনি 
গ্রেপ্তার হন। 

মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের প্রধান সমর্থক ও সাহাধ্যদানকারী রাজা নরেজ্লাল 
খান অকাতবে টাক দ্রিয়ে এই মামল] পরিচালনা করান । অবশেষে ক্ষুদিরাম 
মুক্তি পেলেন। তারপর ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে ম্যাজিস্টেট কিংসফোর্ডকে 
হত্যা করতে যাঁওধার আগে ক্ষুদিরাম চারুণীল1 দেবীর বাডীতে কিছুদিন বাস 
করেছিলেন | ক্ষুদিরামের মামলীব সময় পুলিস চাকশীল। দেবীব খোজ করতে 
থাকে। তিনি তখন আত্মগোপন কবে বইলেন। এবই কধেকবছর পব 
তিনি বিধপা হন | 

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে সময মহাত্মা গ'ন্ধী, দেশবন্ধু প্রভৃতি 
মেদিনীপুরে যান। এ সময় তাদের প্রেবণ।ব মেদিনীপুবে নাবীজাগরণ দেখা 
দেয। চাকণীলা দেবীও একটি মহিলা-সমিতি গঠন কবেন। 

১৯১২ সালে তিনি কলিকাতাষ ট্রেনিং পড়তে আসেন । তারপব মেদ্িনীপুবে 
ফিরে গিয়ে পুনরায় মহিলাদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন । 

১৯৩০ সালে লবণ অ।ইন অমান্ত্েব সময তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পেন । 
নরঘাটে একট] জনসভা আহবান +র] হযেছিল , বক্তা চারুশীলা দেবী, জ্যোতি্নযী 
গাঙ্গুলী প্রভৃতি | এই মিটিং ভেঙে দেবার জন্য মেদিনীপুবেব ম্যাজিস্টেট পেডি 
সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী নিষে উপস্থিত হন। পেডি আদেশ দিলেন, “১৪৪ ধার! 
জারী আছে, মিটিং ক'রো না” জ্যোতির্ময়ী দেবী পুলিসেব বাধ! অগ্রাহা ক'রে 
জনতাকে আহ্বান ক'বে বললেন, “ধারা বুকেব বন্ত দিতে প্রস্তত আছেন তারা 
এই সভায় এগিয়ে আস্গন, ধারা পৃষ্টগ্রদর্শন করবেন তারা ফিবে যান।” এই 
আহ্বান শুনে সাবিদবী নামে তমলুকেব এক সালঙ্কার] পবমাস্থুন্দরী যোডশী 
পতিত! নারী এসে বললেন, “আমর] বুকের রক্ত দেব কিন্তু পর্টপ্রদর্শন করব 
না।” তার পশ্চাতে প্রায় আটশত গ্রাম্য মেয়ে ও বৌ কোলে-পিঠে সম্তান 
নিয়ে দাড়িয়ে গেলেন এবং বললেন যে, তারাও এই সভা রক্ষা করবার জন্ 
জীবন বিসর্জন করবেন । তারা পুরুষদের ঘিরে দাড়িয়ে রইলেন। অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে সভা সাঙ্গ ক'রে তারা সকলে মিলে লবণ-তৈরীর ক্ষেত্রের দিকে 
অগ্রসর হন। সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী এই সময় জনতার উপর লাঠিচার্জ করে । 

একটি দ্শবছরের বালকের চোখে . ম্যাজিক্ট্রেট পেডি নিজেই আঘাত 
হেনে রক্তাক্ত করে ফেলেন। তৎক্ষণাৎ এ পতিত। নারী সাবিত্রী ছুটে এসে 
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নিজেব পরনের খদ্রের শাড়ী ছি'ডে তার চোখ বেধে কোলে নিয়ে বসলেন। 
এ দৃশ্ঠ সেদিন মেদিনীপুরেব জনসাধারণকে বিশ্মিত ও বিচলিত ক'রে তুলেছিল । 
পেডি সেদিন সেখানে প্রায় একঘণ্ট। লাহ্রিচার্জেব হুকুম-জাবী রেখেছিলেন। 

পবের দিন জ্যোতির্ময়ী গা্গুলী ও চারুশল] দেবীবা কাথি, কালীনগর 
ইত্যাদি স্থানে গিয়ে পুনরায় মভার আযোজন করেন এব” জনসাধারণকে 
আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করতে আহ্বান কবেন। 

বে আইনী লবণ তৈবী করাব অপবাধে কর্মী ঝাডেশ্বব মাঝিব কাবাদণ্ড হয়। 
তাব মায়েব সঙ্গে দেখা কবতে গিষে চারুশলা দেখী, জ্যোতির্ময়ী “দবী জানতে 
পবলেন যে, তাদেব প্রাধ আটশত মণ ধান পুলিস মাঠেব মধ্যে ঢেলে ফেলে 
পড়িযে দিয়েছে । কিছু ধান পুকুবে ফেলেছে । ন্বযণসম্পূণ এই আদর্শ কুষক- 
পবিবাবেব সমস্ত কলুষিজাত সম্প্দ এ ক্ুধিব বাগান পুলিশ নষ্ট কবে দিয়েছে । 
চবকা, তৈজসপক্র, গৃহদেবতা৷ সবই তাব] ধ্বস কবে গেছে। 

তাব! আবে দেখলেন যে, ঝাডেশ্বব মাঝিব মা দুই টুকবো বস্্রথণ্ডে 
কোনোবকমে লজ্জা নিবাবণ ক'বে আছেন। ছেলে দুটি কৌপীন পবেছেন। 
চাকশীলা দেবী ও জ্যোতির্মযী গান্ুলীকে বৃদ্ধা খীব নাখী বললেন_-“আমার 
আটশত মণ ধান নষ্ট কবেছে , আবাব ষোলোশত মণ ধান হবে। আমর কিছু 
ক্ষতি হয়নি । আবাব আমি সভ। কবধ। একট] ছেলেকে গ্রেঞ্ধাব করেছে, 
এখনে] ছুটে] ছেলে মা ব'লে ডাকে । লবণ আইন অমান্য আমি তো! কববই।” 

এই অনমনীয় নারীব উক্তিতে সেদিন মেদিনীপুবের পলীগ্রামের নাবীদের 
সাহসেব ছবি ফুটে ওঠে চারুশীল1 দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবীব চোখে | তাব! 
বে-আইনী সভ1 আহ্বান কবতে কগতে অগ্রসব হন। 

চন্্রীাকরে গিষে চাক্ুণীল! দেবী এরূপ একটি সভায বক্তৃতা কববাব সময় 
লাঠিচার্জ হয। নবঘাটেব মতোই এবাবেও মেদিনীপুবেখ ছুঃসাহসী নাবীর! 
নেত্রীদের আহবানে লাঠিচার্জকে অগ্রাহ্য ক'রে সভা অন্তষ্ঠিত করেন । চারুশীল 
দেবীব নামে গ্রেপ্তারী পরোযানা বের হয়। তিনি পলাতক অবস্থায় খডগপুরে 
এসে শ্রমিক ইউনিষনের এক সভা আহ্বান করেন, সত্যাগ্রহীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ 
করতে । সেখানে হাজাব হাজার লোকেব জনতাকে উত্তেজিত দ্রেখে পুলিস 
কে গ্রেপ্তার কবতে সাহস পায়নি । 

এঁ সংগৃহীত টাকা নিয়ে তিনি কাথি রওনা হন। যেবাসে তিনি ওঠেন 
সেই বাসে এবং সঙ্গে আরো! কয়েকট1 বাসে ছিল শুধু পুলিস । চারুশীল! দেবী 
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সংগৃহীত পাচশত টাকা ও গহন] নিয়ে ড্রাইভারের পাশে ব'সে রইলেন অসীম 
দুঃসাহসে । রাত প্রায় ুইটায় কাথি পৌছে তিনি সেই অর্থ ও গহনা নেতা 
অন্নণ চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। 

এই অগাস্ট একট] বে-আইনী শোভা যাত্র। পরিচালন] করাব সময় মেদিনীপুর 
শহরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার প্রতি ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হ্য। 
মেধিনীপুর জেলের ভিতবে গিয়ে বিধবাদের নিজ হাতে রান্নার অধিকাবের 
জন্য তিনি অনশন করেন । কতৃপক্ষ অবশেষে তার দাবি মেনে ণিতে বাধ্য হন। 

১৯৩০ সালে যেদিনীপুরে বিপ্লবীদের কার্ধকলাপের ফলে চারুশীলা দেবীর 
বাড়া তিনমাসের জন্য বাজেয়াপ্ত কর হয। বাঞ্েযাপ্ত থাকাকালে তার বাডীর 
জিনিসপত্র, গহনা ও কাপডচোপড ইত্যাদি প্রায় সত্তরহাজার টাকা মুল্যের 
জিনিস চুরি যায়। 

১৯৩১ সালেব শেষে তাঁকে একমাসের জন্য জেলে রাজবন্দী হিসাবে আটক 
রাখা হয়। মুক্তি পেযে তিনি ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান 
করেন এবং দ্েডবছরের কারাদণ্ড লাভ করেন। এবারে বাইরে আপার পর 
তিনি পাবনা যান। সেখানে এক সভায় রাজড্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়াতে 
১৯৩৩ সালে তার পুনবায় একমাসের কারাদণ্ড হয়। কারাভোগের পর ফিরে 
এলেন তিনি মেদিনীপুরে । 

১৯৩৩ সালেই মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বাজকে বিপ্রবীরা হত্য। করেন। 
তখন চারুশীল! দেবীকে মেদিনীপুর জেল থেকে বহিষ্কারের আদেশ দ্রেওয়া হয় 
আটবছবের জন্য। তিনি পুরী চলে যান। বুটিশ গভর্নমেন্ট কতৃক পিউনিটিভ 
পুলিসেব ট্যাক্স আদ।য কখবাব জন্য তার বাডী ও জমি নিলাম হয়ে যায়। 

পরে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ওই আটবছরের বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার 
কর! হয় এবং তিনি ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় চলে আসেন । 

গৃহহার|, বাস্তহাবা ও কপদকশূন্য অবস্থায় তিনি কলিকাতার রাস্তায় সাত- 
দিন ঘুরে বেডান। তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার শৈলেন 
ঘোষ তাঁকে কর্পোরেশনের শিক্ষধ্িত্রীর কাজ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। 
বৃদ্ধবধস পর্যন্ত তিনি এই শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ত্বার অনমনীয় 
দৃঢত] কোথাও তাকে মাথা নত করতে শেখায়নি। 


শান্তি দাস (কবীর) 





শাস্তি দাস জনাগ্রহণ কবেছিলেন ১৯০৫ লালে দেবাছুনে। পৈতৃক ভূমি 
তার শ্রীহট্র। পিতা হ্বদয়চন্দ্র দাস, মাতা অশোকলত দাস। মা সন্তানদের 
শিশুকাল থেকেই সেবা ও ত্যাগের উচ্চ আদর্শ সামনে বেখে লালনপালন 
করেছিলেন । 

শাস্তি দাস ১৯২৮ সালে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয থেকে ইংরাজি সাহিত্যে 
এমএ পাস কবেন। ১৯২৯ সালে তিনি ও তীব ভ্গী প্রীতি দাস ( চ্যাটাজী ) 
কলিকাতায় নিজেদেব বাসভবনে 'দীপালী শিক্ষামন্দিব' নামে একটি উচ্চ বালিকা 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থের কোনে! সংস্থান না থাক! সত্বেও অনেক 
পবিশ্রম ক'বে মা, ছুই ভগ্মী এবং কয়েকটি বন্ধু মিলে প্রতিষ্ঠানটিকে বিদেশী 
সরকারে প্রভাব থেকে মুক্ত বেখে প্রায় পাঁচ-ছয বছব পবিচালিত কবেন। 
মেয়েদেব স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাবলম্বী কবে গ'ডে তোলার উদ্দেশ্তে সেখানে 
পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রয়াস করা হয়েছিল । 

১৯৩০ সালেব আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান কববাব জন্য গান্ধীজীর 
আহ্বান শাস্তি দাম এবং তাঁব মাতা ও ভগ্রীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ বরে। 
বিদেশীর কবল থেকে নিজের দেশকে ন্বাধীন কবার অদম্য আকাজ্ষ1 তাদের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে পরিচালিত করেছিল। 


৭১ 


স্বাধীনত।-সংগ্রামে বাংলায় নারী 


১৯৩০ সালে শাস্তি দাস এবং আরো কয়েকজন কংগ্রেস-নেত্রী ও কর্মী 
কলিকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' সংগঠন করেন। এই সমিতি কংগ্রেসের 
সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিন্তু কগজিগ্ণ কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন অতি 
দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করেন। এর সভানেত্রী ছিলেন উমিলা দেবী। 
যুগ্ম-সম্পাদিক1 ছিলেন শাস্তি দান ( কবীর ) এবং বিমলপ্রতিভ দেবী | 

বাংলার নারী এবার প্রত্যক্ষভাবে দলে দলে স্বাধীনতা-আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করলেন। সত্যাগ্রভীরা জেলখানা ভরে ফেলপ্নে। শুধু বাঙালী নন, 
বনু অবাঙালী নারীও এই সমিতিতে যোগ দিয়ে সত্যাগ্র ক'রে কারারুদ্ধ হন । 

সমিতির সত্যাগ্রহী নাবীবা বিদেশী বন্ধ্েব বিক্রী বন্ধ করবার জন্য বডবাজার 
গিয়ে পিকেটিং করতেন, বে-আইনী শোভাযাত্র। ও সভা অগ্টষ্ঠিত কবতেন। 
পুলিসের লাঠিচার্জ, বেটনের প্রহার, ঘোডার পদতলে নিষ্পিষ্ট হওয়া প্রভৃতি 
মস্ত নির্যাতন বরণ ক'রে নারীর] বীরত্বে পরাকাষ্ঠ/ দেখান। পুলিস 
এইসকল মহিলাদের অনেকলময় বন্ধ ভ্যানে তুলে নিয়ে বন্থ দুরে নির্জন গ্রামে 
ছেডে দিয়ে চলে আসত । নবজাগ্রত নাবী অকুতোভযে সেই ভঘসংকুল 
অবস্থা পার হয়ে চলে আসতেন- তখন বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ শক্তি তাদের হৃদযে। 
এ তরঙ্গ রোধ করবার সাধ] কারে! ছিল ন1। 

সত্যাগ্রহ পরিচালন! করতে করতে শাস্তি দাস গ্রেপ্তার হন ও কাবাদণ্ড 
ভোগ করেন। তার মাতা অশোকলতা দাস এবং ভগ্রী প্রীতিলতা দাসও 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে কারাবরণ করেন । 

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে শাস্তি দাসকে বিভিন্ন স্থানে চারবার 
বন্দীজীবনের নির্ধাতন সহা করতে হয়। তিনি হাসিমুখে সকল নির্যাতন বরণ 
ক'রে অন্যান্য কম্মীর্দের মনে প্রেরণা জাগিয়ে চলেছিলেন ৷ বর্তমানে তিনি নানা 
সমাজ-ম্লেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। 

১৯৩২ সালে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়, যিনি বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী । 


বিমলপ্রতিভা দেবী 
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১৯০১ সালেব ডিসেম্ব মাসে কটকে বিমলপ্রতিভ] দেবী জন্মগ্রহণ করেন । 
পৈতৃক দেশ তীদেব নদীয়া জেলাব কাচডাপাডা গ্রামে । পিতা স্থবেন্দ্রনাথ 
মুখাজী, মতা ইন্দুমতী দেবী | 

বিমলপ্রতিভা দেবী ধনী ও সম্বাস্ত ঘরের কন্যা ও বধৃ। পিতা প্রবৃর্তক- 
সংঘের কর্মী ছিলেন । তাব প্রভাবে তিনি শৈশবেই স্বদেশী কাজে অনুপ্রাণিত 
হন। 

তার বিবাহ হয়েছিল বিখ্যাত ধনী পরিবার জে. সি. ব্যানাজীদের বাডীর 
ডাক্তার চারুচন্দ্র ব্যানাজীব সঙ্গে। এই গৌডা পবিবারকে চারদিক থেকে 
জড়িয়ে বেখেছিল সংস্কাবের কঠিন শৃঙ্খল। 

পিতার ন্নেহভাজন একজন বিপ্লবী কর্মীর প্রভাবে ১৯১৮ সাল থেকে 
বিমলপ্রতিভা দেবী ক্রমেই বিপ্রবের দিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা লাভ 
করেন । 

১৯২১ সালে উ্ষিলা দেবীব “নারী কর্মমন্দির'-এ যোগদান ক'রে তিনি 
বাড়ীর অজ্ঞজাতসারে অসহযোগ আন্দোলনের কাজ কবতে থাকেন । বাঁড়ীব 
প্রচণ্ড বাধা তাঁকে রুদ্ধ ঘরে বন্ধ ক'রে রাখতে পারেনি । 

১৯২৭ সালে তিনি 'ভারত নওজোয়ান সভা”র বাংলা শাখার গ্রেসিডেণ্ট 


৭৩ 


ব্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নাকী 


নির্বাচিত হন। “নওজোয়ান সভা'-ব নিখিল ভাবতেব প্রেসিডেণ্ট ছিলেন 
ভগৎশি | এই গ্ুত্রেবাংল।র বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে বিমলপ্রতিভা দেবীর 
যোগযোগ স্থাপিত হয়েছিল । 

১৯২৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যা কিছু কাজ কবেছেন সবই গোঁপনে। 
কিন্তু ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় তিনি খোলাখুলিঙাবে কংগ্রেসে 
যোগদান কবেন এবং সুভাষচন্দ্র খস্থর সঙ্গে কাজ কবতে থাকেন । 

১৯৩০ পাণেব লখণ আইন অমান্য আন্দোলনেব সময় তিনি, শান্তি 
দস (কবীর) প্রভৃতি কংগ্রেস নেত্রীবৃন্দে সঙ্গে মিলিত হযে "নাবী 
সত্য গ্রহ সমিতি” সংগঠন করেন এবং আইন অমান্ত আন্দোলন পবিচালন' 
কবেন। বিমলপ্রতিঙা দেবী “নাবী সত]াগ্রহ সমিতি' ৰ যুগ্ম পম্পা্দিক। 
ছিলেন । 

১৯৩৭ সালের ২৯শে জুন দেশবন্ধুব বাধিক শ্রাদ্ধতিথি দিবস পালন উপলক্ষ্যে 
মারা সত্যাগ্রহ সমিটি ১৪৪ ধাখা ভঙ্গ ক'বে শোভাযাত্রা পরিচালনা ববেন 
কলেজ ট্রাট থেকে দেশবন্ধু পার্ক পযন্ত। বিমলপ্রতিভ! দেবী এই বে-আইনী 
শোভাযাত্রা ও সভায় অংশগ্রহণ ক্বাতে তাব ছযমাস কাবাদণ্ড হয ২৬শে 
জুন । 

এই সময় তিনি বিপ্লবী দলেও কাজ কবতেশ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব লু”গন 
মামলাব বন্দীদেব মামলা পবিচালনাব জন্বা তিনি জালালাবাদ খগ্যুদ্ে নিহত 
বিপ্রবীদেব ছবি বিক্রীব ব্যবস্া কবে বহু অর্থ সংগ্রহ কবেছিলেন এব* সেই অর্থ 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগ।ব লুণ্ঠন মামলাব ধ্যযশির্বহেব জন্য দিয়েছিলেন । 

১৯৩১ সালেব ২বা অক্টোবব তিনি মাণিকতলাব ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেঞ্ধাব 
হন। এ সম্পর্কে আবো গ্রে্ধাব হণ ধীবেশ চৌধুবী, কালিপদ বায়, নরহবি 
সেন প্রভৃতি । বিমলপ্রতিভ1 দেবী পবে মামলা থেকে মুক্তি পান এবং সেদিনই 
তাকে ডেটিনিউ অর্থাৎ বিনাবিচাবে বন্দী ক'রে আটক রাখে । সিউডি, 
হিজল” ও প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন তিনি প্রায় ছয়বছছব। ১৯৩৮ সালে 
তিনি মুক্তি পান । 

১৯৩৮ সালে তিনি কংগ্রেসের "নিখিল ভারত বন্দীমুক্তি আন্দোলন কমিটি"-ব 
সম্পাদদিকা নিযুক্ত হন। ১৯৪০ গালে ভ্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি কংগ্রেস ছাডবাব 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সালের এ আই সি.দি মিটিং-এর পর তিনি কংগ্রেস 
ত্যাগ করেন । 
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১৯৪১ লালের ২৭শে জানুয়ারি রাজজ্রোহমূক ইন্তাহার রাখার অভিযোগে 
তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং ছুইবছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাদণ্ড 
ভোগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নিরাপত্তা বন্দীরূগে আটক রাখা হয 
প্রেমিডেছ্ধি জেলে । ১৯৪৫ সালের ২৭শে মেপ্টেমবর তিনি মুক্তি পান। বর্তমানে 
তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। 





ইন্পুমশী গোয়েস্ক! ১২১৪ সালে কলিকাতা জন্সগ্রহণ কবেন। দেশ তাব বাজ- 
স্থান। পি৩] বিখ্যাত কংগ্রেসকমী ও সমাজসেবী পদ্মবাজ জৈন, মাতা চন্দ] দেবী | 
ুইপুকষ য।বৎ তাবা ব্যবসা উপলক্ষেয কলিকাতায বসবাস কবছেন। প্মবাজ 
জৈন কংগ্রেস আন্দোপনে যোগদান ক'রে তিনবার কাবাববণ কবেন। এবং 
তার পৈতৃক ব্যবস্ঠ এই আন্দোলনেব ফলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্ত এই 
ক্ষতিকে তিনি জাতীয় সংগ্রামে অংশবপে গৌববেব সঙ্গে গ্রহণ করেন । স্মাজ- 
ংক্কাবক কপে তিনি নিজেব পবিবারেব পদাপ্রথা ভেঙে ফেলে দ্রিয়ে নিজেদেব 
মারেংয়াডী সমাজকে অগ্রগতিব পথে এগিয়ে নিযে চলেন। তিনি বিধবা- 
বিবাহেব সমর্থক ছিলেন | নাবীব শিক্ষণ ও নারীব অগ্রগতিব দিকে সেসময় 
যে কয়জন বাজস্থানী মনীষী অগ্রসর হন, তাদেব মধ্যে পন্মবাজ জৈন অন্যতম | 
বিখ্যাত কংখেসসেবী কেদাবনাথ গোয়েস্কার পুত্র কেশবদেব গোয়েম্কার 
সঙ্গে ইন্দুমতী গোযেস্ক'ব বিবাহ হয় ১৯২৯ সালের ডিসেম্বব মাসে। ইন্দুমতী 
গোষেস্ক। পিতা এবং স্বামীৰ নিকট থেকেই দেশসেবাধ প্রেরণা লাভ করেন। 
১৯৩* সালে কলিকাতা যখন “নারী সত্যাগ্রহ সমিতি" কংগ্রেসের আইন 
অমান্ত আন্দোলন পবিচ।লনা করেন তখন কলিকাতার বাঙালী ও অবাঙালী বনু 
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ইন্দুমতী গোয়েম্ক] 


নাখী ঘলে দলে এসে তাতে ঝাপিয়ে পডেন। ইন্দুমতীও তাদের সঙ্গে এগিয়ে 
আসেন । সত্যাগ্রহীদলের সঙ্গে তিনি বডবাজারে গায় বিলিতী বস্ত্রেব 
দোকানের সামনে পিকেটিং করতেন, বিলিতী কাপড যোগাড ক'বে 
পোডাতেন , দলে দলে মেয়েদের সঙ্গে সভা ও শোভাযাত্রা করতেন । একদিন 
তিনি যখন জাতীয় পতাক1 হস্তে শোভাষাব্রাব পুবোভাগে থেকে অগ্রসর 
হচ্ছিলেন তখন একজন সাজেন্ট ভ্রুতবেগে এসে তাব হাতে অত্যন্ত কঠিন চাপ 
দিয়ে জাতীয পতাক] ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা কবে | নিরুপায় ইন্দুমতী সার্জেপ্টের 
হাতের প্রচণ্ড শক্তিকে ব্যর্থ করবার অন্ত উপায না পেয়ে, তার হাতে কাম 
বসিয়ে দৈন। তৎক্ষণাৎ সার্জেন্টেব হাতেব মুঠি শিথিল হয়। ইন্দুমতী দেবী 
জাতীয় পতাকা] উদ্দিয়ে এগিয়ে চললেন । 

ইন্দুমতী দেখতেন পুলিস এবং সার্জেপ্টগণ সত্যাগ্রহীদেব উপর নিষ্রভাবে 
ল।ঠিচাজ কবে, তাদেব আহত ও লাঞ্চিত কবে এবং নানা ভাবে অত্যাচার করে । 
এইসমস্ত ঘটন। ইন্দুমতীব মনে গভীর বেখাপাত করে । তিনি দুঃখের লঙ্গে 
ভাবতেন, নিজেব দেশেব লোক হযে পুলিস এ৩ অত্যাার করে? পুপিসেব 
মনে কি কোনো পবিবত্তন আনা যায় না? 

ইন্পুমতী গোষেস্কা নিজেব নামে বে-আইনী ইস্তাহাব ছাপিযে পুলিস- 
কর্মচারীদের এই মর্মে আবেদন জানালেন £ 

“আমরা সব একই ভারতমাতার সন্তান। ভীত ইংরেজ সবকাব যেমন 
কবে হোক আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পিষে মেবে ফেলতে চাইছে। 
নিদোষ জনতার উপব তার। অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে । নারীর গায়ে হাত 
উঠাতেও তারা খিধা কবছে না। কাথিতে আমাদেব ম1 ও ভগ্রীদের উলঙ্গ 
ক'রে মাবপিট চালিয়েছে, তাদের স্তন ধ'বে ওঠ-বোস করাচ্ছে । রাবণও এমন 
অমান্ধিক অত্যাচার করেনি । ভাইসব, এসব দেখেও কি আপনার1*এই 
সরকারের অঙ্গ হয়ে থাকবেন? আমর! কি আপনাদের মা বোন নই? একথ! 
নিশ্চিত যে, বিদেশী সরকারের অস্তিম দিন ঘনিয়ে এসেছে, রাবণের মতো! 
অত্যাচাবীর শক্তিও চূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। এখন শুধু আপনাদের পদত্যাগের 
অপেক্ষ। | বিদেশী শাসকের বল ও শক্তি তো৷ আপনারাই । আজই আপনার 
চাকবী ছেড়ে দিন, ওরা বিদায় হোক্‌। 

“আপনারা ওদের সহায়তা না করলে ওদের হাজার হাওয়াই জাহাজ, হাজার 
বোমা ব্যর্থ হয়ে যাবে । আপনারা যখন নিজের ভাইয়ের গায়ে লাঠিবর্ষণ করেন 
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তখন আমার গভীর দুঃখ হয়, আমার চোখে জল আসে । গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য 
কি এত নীচ কাজ করতে হবে, যার জন্য আপন ভাই, মা, বোনের উপর এমনি 
ক'রে হাত উঠাতে হবে? 

“আপনাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে । খাগ্যসমস্তা যত কঠিনই হোক, 
আপনারা এই ভারওবধেরই সন্তান । আমর! আপনার্দেরই ভগ্ী-_আমরা ও 
আপনারা একই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছি-__সেই দাবি নিয়ে আমি আপনাদের 
নিকট জোডহাতে প্রার্থনা! করছি যে, আপনার] এই রাক্ষপী সরকারের চাকরী 
ছেডে দিন, অন্ততঃ ভগবানকে সান্দী ক'রে প্রতিজ্ঞা করুন যে, নিজের দেশের 
ভাইয়ের উপর, বোনের উপর হাত উঠাবেন না” 

ইন্দুমতা দেবীর এই ইস্তাহার কলিকাতা, আগ্রা, কানপুর। দিল্লী প্রভৃতি নানা 
জায়গায় বিতরণ করা হয় । 

এই আবেদনের ফলে ইন্দুমতী গোয়েছ্কাকে গ্রেপ্তার কর] হয়। তাকে 
ন'মাসের কারাদণ্ডে দপ্তিত কর] হয় ১৯৩০ সালের ২৪শে জুন। তখন তার 
বয়স মাত্র ষোলো । কোর্ট হাজার হাজার লোকের জনতায় পূর্ণ ছিল। ১৯৩০ 
সালের আন্দোলনে নারীদের মধে); তিনিই প্রথম বাংলাদেশে কারাবরণ করেন । 

তীর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড সমস্ত ভারতবর্ষে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য স্থষ্টি করে। 
সমগ্র কলিকাতা শহরে বডবাজার প্রভৃতি বনু স্থানে হরতাল পালন কর] হয়। 
তিনি তখন বেখুন কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। সেজন্য বেখুন স্কুল ও 
কলেজে হরতাল পালন করা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ২৫শে জুনের বৈঠক 
স্থগিত রাখ হয় এবং তীর প্রতি শ্রদ্ধ। জাশিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ কর] হয়। 

মুক্তির পরে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে বরাবরই যুক্ত ছিলেন। 

১৯৩১ সালে কানপুরে হিন্দু-মুজ্সিম দাঙ্গা হয়। ইন্দুমতী দেবী সেসময়ে 
কানগ্নুরে ছিলেন । তিনি কানপুরের বিখ্যাত কংগ্রেমকর্মী গণেশশস্কর বিদ্যার্থীকে 
জানান যে, তিনি শাস্তির জন্য দাঙ্গাবিধ্বস্ত স্থানে কাজ করতে চান। 
তখনকার দাঙ্গার অবস্থ1 দেখে গণেশশক্কর বিদ্যার্থী ইন্দুমতীকে এগিয়ে যেতে 
নিষেধ করেন । কিন্তু গণেশশস্কর বিদ্যাথী নিজে শাস্তি স্থাপন করবার চেষ্টা 
করতে যান এবং সেখানে নিহত হয়ে শহীদ হন। তখন ইন্দুমতী গোয়েস্কা এবং 
তার স্বামী ও অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একসঙ্গে মিলিত হয়ে হিন্দু-সুক্সিম 
মিলনের জন্য সেখানে কাজ করতে থাকেন । 

তদবধি ইন্দুমতী দেবী সমাঁজসেবার কাজে জড়িত আছেন । 


কলিকাতা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি 


রা 

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রথমদিকে খুব 

সীমাবদ্ধ হ'লেও, সংগ্রাম যতই জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করে ততই অধিক 
সংখ্য।য তার! সাডা দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন । 

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের, সময়ে প্রথম অগ্নিযুগের এবং ১৯১৪ লালের দ্বিতীয় 
অগ্নিযুগেব কৃক্ুসাধনায় অতি অল্পদংখ্যক নারী সহাযতা করলেও তাক প্রভাব 
কম ছিল না। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যখন বাসস্তী দেবী, 
উমিল! দেবী প্রভৃতির প্রেরণা নবী বাইরে এসে আন্দোলনে যোগদান করেন 
তখন দেখা গেল এই অপেক্ষাকৃত সরল পথে ধেশসেবা করতে অনেক নারী 
সহজেই প্রস্তত। ধীরে ধীরে নারীজাগরণ বেগবান হস্তে থাকে । ১৯৩, 
এবং ১৯৩২ সালে এই জাগরণের বন্তা কূল ছাপিয়ে ক্রমশঃই উদ্বেলিত হয়ে 
ওঠে। গান্ধীজীর আহ্বানে সাধারণ নারী কাতারে কাতারে বেরিয়ে এসে 
আন্দোলনে যোগদান করেন । 

১৯৩০ সালে গান্ধীজী নারীকে অহিংস আন্দোলনে পুরুষের অপেক্ষা অধিক 
যোগ্য ব'লে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাদের তিনি বিদেশী বন্ত্রের দোকানে 
পিকেটিং করতে এবং আইন অমান্য করতে আহ্বান করেছিলেন । ভারতের 
নারী শত শত বছরের জডতা কাটিয়ে জেগে উঠলেন । যেখানেই স্থুবিধা। 
পেয়েছেন সেখানেই তারা সত্যাগ্রহ ক'বে কারাবরণ করেছেন । 

১৯৩০ সালের ১৩ই মার্চ বাংলাদেশের কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী এবং কংগ্রেপ- 
নেত্রী কলিকাতায় “নারী সত্যাগ্রহ সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করেন । 
এই সমিতি কংগ্রেসের বাইরে ছিল । 

সমিতির সভানেত্রী ছিলেন উমিলা দেবী; সহকারী সভানেত্রী-মোহিনী 
দেবী, জ্যোতিররয়ী গা্গুলী, নিস্তারিণী দেবী, অশোকলতা৷ দাস এবং হেমগ্রভ। 
দাশগুপ্ত; যুগ্ম-সম্পাদিকা শাস্তি দাস ( কবীর ) এবং বিমলপ্রতিভা দেবী ; 
সমিতির সদস্তা- ইন্দুষতী গোয়েঙ্ক!, সরলাবালা! সরকার, অন্বালিকা দেবী, 
জ্যোত্]! মিত্র, সজ্জন দ্বেবী, মানসনলিনী দেবী, প্রীতি দাস, স্থষম। দাশগুধ 


প্রভৃতি । 


৭৪ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


সমিতিতে যোগদান ক'রে বহু বাঙালী, গুজরাটী, মারোয়াডী, পাঞ্জাবী, 
উত্তর প্রদেশী, বিহারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশীয় মহিলাগণ সত্যা গ্রহ ক'রে বন্দীজীবন 
যাপন করেন । অবাঙালী মহিলাগণ প্রধানত ছিলেন কলিকাতা-নিবাসী । 

সমিতির কার্ধধারা ভিল সভা ও শোভাযাল্তা পরিচালিত করা, বিদেশী 
বস্ত্রের দোকানে এবং মদের দোকানের সামনে দাড়িয়ে পিকেটিং করা। 
বডবাজারের সদান্থখ কাট্রা, মনোহরদাস কাট্রা, পচাগলি, সুতাপটি, গ্রাণ্ট 
সীট, টাদনী, ক্রস স্ত্রী, বৌবাজাৰ ও নিউমার্কেট প্রভৃতি স্থানে গিয়ে দোকানের 
সামনে তারা পিকেটিং করতেন । 

পিকেটিংএব প্রভাব এত গভীর হযেছিল যে, বহু দোকানের বিলাতী মাল 
বিঞী তখন একেবারে বন্ধ হযে গিযেছিল। পুঁজিপতিদের বিদেশী মাঁলগুলি 
গুদাম, কুচী ও গদাঁতেই বস্তাবন্দী হয়ে রইল । বডবাজাবরের বিলাতী বাজার 
পুলিস এবং মিলিটারীর ছাউনীতে পরিণত হ'ল। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা! 
পর্যন্ত গুলিসের কড়া দৃষ্টির সামনে মহিলাগণ পিকেটিং করতেন । পুলিস তাদের 
দলে দলে গ্রেপ্তার ক'রে ভ্যানে তুলে নিষে চলে যেতো | পুলিসের ভ্যান সব- 
সময় বডবাঞ্জারে মঙ্গুত থাকত গ্রেপ্াব করবার জন্য | কিন্তু পুলিস ও মিলিটারী 
ভয দেখিয়ে নাবীধেব শিবস্ত করতে পারেনি! পুলিস যতই কঠিন শাস্তি 
দিতে গেছে, নারী ততই মরিয়! হয়ে আরে দলে দলে এগিয়ে এসেছেন । 

শোভাষারার একদিনের ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য । ১৯৩০ সালের 
২২শে জুন দেশবন্ধুর বাধিক শ্রাদ্ধতিথি দিবসে সমস্ত কলিকাতা শহরে ১৪৪ 
ধার] জারী ছিল। সেদিকে জক্ষেপ না ক'রে “নারী সত্যাগ্রহ সমিতি সেদিন 
শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে । শোভাযাত্রা চলেছিল 
কলেজ স্ট্রীট থেকে দেশবন্ধু পার্ক পযস্ত। অসংখ্য পুলিস, সার্জেন্ট ও ঘোডসওয়ার 
বেধীত বিরাট শোভাযাত্রা সেদিন রণাঙ্গনের স্ট্টি করেছিল । কলিকাতা শহরের 
বুকের উপর নারী তখন রণরঙ্গিণী মৃত্তি ধারণ ক'রে সত্যাগ্রহীদের পদদলিত- 
করতে-উদ্ভত ঘোডাকে রুখেছেন তার লাগাম ধ'রে ঝুলে প'ডে; আলুথালু 
কেশ তীদের খুলে পড়েছে, দেহমনের অসীম শক্তি যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে । 
পুলিসের নিষ্নম অত্যাচার থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে সবিক্রমে 
আটকাচ্ছেন তার] পুলিসের লাঠিকে, ঘোড়াকে ও বেটনকে। ঘোডসওয়ার 
পুলিস ও সার্জেন্ট তখন অত্যাচারের নির্মমতা সন্বরণ করতে বাধ্য হয়েছে । 
সেদিনের দৃষ্ঠ বর্ণনার বাইরে-_শুধু যে দেখেছে সেই জানে । 


টড 


কলিকাতা! নারী সত্যাগ্রহ সমিতি 


ক্রমে শোভাযাত্রা এসে পৌছাল দেশবন্ধু পার্কে । সেখানেও পার্ক ঘেরাও 
ক'বে দীডিয়ে আছে বুটিশ শক্তি । জীবন তুচ্ছ ক'রে অগণিত নরনারী ১৪৪ 
ধারা ভেডে পার্কে ভিতরে প্রবেশ করলেন জলনোতের মতো । সার্জেণ্ট, 
ঘোডসওয়াব ও পুলিস ঝাঁপিয়ে পডল তাদের উপব | নারী সেদিন অকুতোভডয়ে 
কখনো ঘোডাব পদতলে পিষ্ট হচ্ছেন, কখনো শুয়ে পডে ঘোভার অগ্রগতি ব্যর্থ 
করছেন, কখনো পুলিসেব বেটনে আহত হচ্ছেন । 

এইভাবে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত জনসমুদ্দরের সামনে বক্তাগণ বক্তৃতা দিতে 
থাকেন। সভানেত্রী উমিলা দেবী তাব ভাষণে দেশবন্ধুর জীবনের আদর্শ ব্যক্ত 
কবেন? অবশেষে যুগ্ম-সম্পা্দিকা শাস্তি দাস ( কবীর ) ও বিমলপ্রতিভা! দেবীর 
সঙ্গে বিশাল জনতা,বন্দেমীতবম্‌ ধ্বনি দিযে গগন বিদীর্ণ করেন ও সভা ভঙ্গ হয়। 

আবাব ১৯৩১ সালেব ২৬শে জান্রয়ারি স্বাধীনতা-দিবস পালন উপলক্ষ্যে 
যে ঘটন] ঘটেছিল তাও অবিস্মরণীয় । স্বাধীনতা-দিবসের দু'তিনদিন আগেই 
বহু নেতাকে ই“রেজ সরকাব গ্রেপ্তার কবে । ২৬শে জান্বয়ারি প্রাতে কলিকাতার 
সমস্ত বড বড পার্ক এবং অক্টীরলোনী মনুমেণ্ট অজন্র পুলিস এবং ঘোডসওয়ার 
ঘিরে বাখে যাতে সেখানে গিয়ে কেউ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে 
ন1 পাবে। কিন্তু পুলিস ও ঘোডসওয়ার বাহিনী অগ্রাহ্থ ক'রে, তাদের ব্যুহ ভেদ 
ক'রে শত শত মেয়েবা মন্মেণ্টের তলায পৌছবার জন্য অগ্রসর হন। পুলিসের 
লাঠিচার্জেব আঘাতে, ঘোডার পদতলে বহু নারী আহত ও পিষ্ট হয়ে যেতে 
থাকেন। কিন্তু ওরই ভিতর থেকে দু'চারজন নারী মাটিতে পড়ে আহত 
হয়েও আবার উঠে দৌডে গিয়ে মছমেণ্টে্ তলায় পৌঁছেই উডিয়ে দিয়েছেন 
ভারতেব জাতীয় পতাকা, ঘোষণা করেছেন স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বনি | 

তাবপর শুরু হয় দলে দলে নারী-পুরুষের গ্রেপ্তার । পতাক? উত্তোলন 
করতে চলেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্গ। তাঁকে পথে সুরেন্্রনাথ ব্যানার্জী 
রোড পার হতেই গ্রেপ্তার করে সর্বাগ্রে । সেদিন যদ্দি মহিলাগণ পুলিসের 
নির্মম নিধাতনের মুখোমুখি ঈাডিয়ে তারি ভিতর থেকে ছুটে গিয়ে জাতীয় 
পতাক] উত্তোলন ন! করতেন তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমাদের পরাজয়েরই 
সুচনা করত । কিন্তু ভারতের নারী অপরাজেয় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 
তাদের আপন শক্তি ক্ষুরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শক্তি জাগরিত হয়েছে । ঘটনাটি 
যখন কংগ্রেসের ডিক্টে্টার পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে জানানো হ'ল, তিনি, 
বলে উঠলেন, “সাবাস ! তোমাদের কাছে এই আশাই তো করেছিলাম ।” 


লীল! নাগ (রায়) 





১৯০০ সালে লীলা নাগ জন্মগ্রহণ করেন আসামের গোয়ালপাডায়। পিতৃভূমি 
তার সিলেটে । তীর পিতা গিরীশচন্ত্র নাগ ও মাতা কুগ্তলতা নাগ । 

পিতা বাংলা ও আসামের সিভিল সাভিসে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন 
সেবাত্রতী, তেজন্বী ও ন্যায়পরায়ণ। পরবতী জীবনে তিনি ভারতীয় আইন- 
সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে লবণ-করের প্রতিবাদে একবছর পরেই পদত্যাগ 
করেন। মাতামহ প্রকাশচন্্র দেব ছিলেন আসাম সেক্রেটারিয়েটের প্রথম 
ভারতীয় রেজিস্টার । তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী । 

লীলা! নাগের বিছুধী মা শৈশব থেকেই কন্যাকে শিথিয়েছিলেন যে, ত্যাগের 
মধ্য দিয়েই সেবা! করতে হয়। মায়ের শিক্ষায় মহৎ জীবনের আদর্শ কন্যাকে 
সকল কনে প্রবুদ্ধ করত। 

পিতা ও মাতামহ সরকারী চাকুরিয়া হওয়1 সত্বেও লীলা নাগ শৈশবাবধি 
১৯০৫ সাল থেকেই দেখতেন বাডীতে বিলিতী কাপড় বর্জন এবং “বঙ্গলম্দ্ী'র 
মোটা কাপড বরাদ্দ হয়েছে । ক্ষুদিরামের ফাসির দিনে অশ্রু ও অরম্ধনের মধ্য 
দিয়ে এই পরিবার বাংলার সেই প্রথম শহীদের প্রতি তাদের শ্রচ্ধ৷ নিবেদন 
করেন। 


৮২ 


লীল! নাগ (রায়) 


কিশোরী লীলা নাগকে তার বাবা, মা! ও মাতামহ শোনাতেন দেশবিদেশের 
কাহিনী এবং নান। দেশের উত্থান-পতনের ইতিহাস | ম্যাটুসিনি, গ্যারিবন্তি 
ও নেপোলিয়ানের জীবনের ঘটনাবলী তার কিশোর মনে গভীর ছাপ 
ফেলে যেতো । এই আদর্শনিষ্ঠ পরিবারের শিক্ষা! লীলা নাগকে জাতীয়ত| ও 
্বাদেশিকতার ভাবাদর্শে উদবুদ্ধ ক'রে তোলে । 

তিনি ইংরাজিতে অনার্প নিয়ে কলিকাতার বেখুন কলেজ থেকে ১৯২১ 
সালে বি.এ. পাস করেন এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে 
পদ্মাবতী ন্বর্ণপদক লাভ করেন । 

ত/র পিতা ঢাকাতে স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেন। লীলা নাগ ঢাকা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে এম.এ. পড়তে চলে যান | ঢাক] বিশ্ববিষ্ভালয়ে তথনে। সহশিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল না ব'লে তাকে প্রথমে ভতির অনুমতি দেওয়! হয়নি । কিন্ত 
লীলা নাগেব দৃঢ়তা ও শিক্ষার আকাজ্জা শেষ পরধন্ত জয়ী হয়। ফলে ঢাক] 
বিশ্ববি্ভালয়ে এম.এ. ক্লাসে সভশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবতিত হয়। তিনি ঢাকা 
বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে এম.এ. পাস করেন ১৯২৩ সালে। 

ছাত্রীজীবনেই তিনি নানাপ্রকার সংগঠনমূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন। 
বেখন কলেজের ছাত্রী রি-ইউনিয়ন গডে ওঠে ধাদ্দের প্রচেষ্টায়, লীলা! নাগ 
তাদের অন্যতম | 

১৯২১ সালে “নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার কমিটি'-র সহ-সম্পাদিকারূপে 
তিনি নারীর সামাজিক ও আধিক অধিকার সম্বন্ধে জনমত গঠনের জন্য নান! 
সভাসমিতির আয়োজন করেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন লীলা 
নাগের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ঢাকাতে বারোজন সহকর্মীর সঙ্গে 
“দীপালী সংঘ” নামে একটি মহিল। প্রতিষ্ঠান গডে তোলেন । তিনি ছিলেন্ভ তার 
সম্পার্দিকা। দ্দীপালী স্কুল নামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিছ্যালয়ও তিনি স্থাপন 
করেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে 'দীপালী সংঘ'-র উদ্যোগে বারোটি অবৈতনিক 
প্রাথমিক স্কুল এবং পবে “নারী শিক্ষামন্দির ও “শিক্ষাভবন* নামে আরো 
ছুটি ইংরাজি উচ্চবিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। ঢাকায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও 
ব্যবস্থার ব্যাপারে লীলা! নাগের অবদান অুলনীয় । 

শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ১৯২৪ সালে 'দীপালী শিল্প প্রদর্শনী 
নামে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেম। এই প্রদর্শনী 'দীপালী সংঘ'-র একটি 


৮৩ 


শ্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


বাৎসরিক অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে মেয়েদের হাতের কাজ, শিল্প ও অন্যান্য 
কারিগরি কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হ'ত। তখনকার দিনে এপ প্রদর্শনী 
অভিনব ছিপ । 

১৯২৫ সালে তিনি “শ্ীসংঘ, নামে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন এবং এই 
বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। 

১৯২৬ সালে তিনি ঢাকায় 'দীপালী ছাত্রী সংঘ” নামে একটি ছাত্রীদের 
প্রতিষ্ঠান গডে তোলেন । পরে এর শাখা বাংলা ও আসামের নানা স্থানে 
বিস্তৃত হয় । 

১৯৩০ সালে মেয়েদেব সহজভাবে চলাফের] এবং মেলামেশা খুব অস্ইবিধা- 
জনক ছিল। মহিলা-কলেজের আবাসিক।গুলির নিয়ম অত্যন্ত কঠোর ছিল। 
রাজনৈতিক ভাবাপন্ন ছাত্রীরা বিশেষ অস্থবিধা ভোগ কবতেন । এই অসুবিধা 
দূর করবার জন্য এবং বিশেষভাবে “দীপালী সংঘ”-ব সহিত যুক্ত কর্মীদের ও 
ছাত্রীদের মেলামেশার স্থযোগ স্যষ্টির জনতা লীলা নাগের পরিকল্পনা অন্তযায়ী 
£ছাত্রীভবন' নামে একটি ছাত্রী-আবাপিকা কলিকাতায় খোলা হয়। এই 
“ছাত্রীভবন* প্রতিষ্ঠা ও পবিচালনায় লীল! নাগের সহকর্মী রেণু সেন অসাধারণ 
কর্মকুশলতা ও সংগঠনী শক্তির পরিচয় দেন। 

১৯২৭-২৮ সালে যখন পূর্ববঙ্গে ব্যাপক নারীনি গ্রহ অনুষ্ঠিত হয় তখন সে- 
সম্পর্কে নিগৃহীত নারীদের আশ্রযদান, তাদের মামলা পরিচালনায় সাহাযা এবং 
সাধারণভাবে নারীদের মধ্যে সাহস ও আত্মরক্ষার ভাব উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্য 
লীল! নাগ 'নারী আত্মরক্ষা ফাণ্ড নামে একটি ফাণ্ড খোলেন । মহিলাদের 
আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষ1 দেবার জন্ত এবং মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য ঢাকায় 
ও অন্যান্ত স্থানে মেয়েদের মধ্যে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, জুক্তুৎন্থ প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ে শরীরচর্চার ব্যবস্থা করেন। ঢাকায় এসব শিক্ষা দিতেন আশুতোষ 
দাশগুপ্চ, কলিকাতায় পুলিন দাস। 

“দীপালী সংঘ'-র মাধ্যমে নারী-শিক্ষার ব্যবস্থাকে আরে] প্রসারিত করার 
জন্য তিনি “গণশিক্ষা! পরিষদ” নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন । 

১৯৩০ সালে লীল1 নাগের সম্পাদনায় “জয়শ্রী নামে মহিলাদের একটি 
মুখপত্র রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে প্রকাশিত হয়। এটি মহিলাদের দ্বারাই 
পরিচালিত ছিল এবং এর লেখকগোঠীও গঠিত ছিল প্রধানতঃ মহিলাদের 
দ্বারাই | 


৮৪ 


লীলা] নাগ (রায়) 


বিভিন্ন সময়ে 'জয়শ্রী'র সম্পা্দিক। ছিলেন £ 

লীলাবতী ন।গ (রায় )- বৈশাখ ১৩৩৮- চৈত্র ১৩৩৮ »॥ আঘাঢ ১৩৪৫ 
চৈত্র ১৩৪৮, ফান্ধন ১৩৫৩-_মাঘ ১৩৫৬ ১, বৈশাখ ১৩৫৭-_অগ্যাবধি (১৩৬৯ 
পযন্ত )। 

শকুম্তলা দেবী ( বায )-- বশাখ ১৩৩২-আশ্বিন ১৩৭ পযন্ত । 

বীণ।পাণি বায়- কাতিক ১৩৪০-_চৈত্র ১৩৪০ পথযস্ত। 

উষাবাণী বার-_ বৈশাখ ১৩১১-_-চৈত্র ১৩৪২ পযস্ত। 

( লীলা! নাগ যখন জেলে ছিলেন সেসমযে এব তিনজন সম্পা্দিক। 
ছিলেন । ) 

[ বৈশাখ ১৩৪৩-€জাষ্ ১৩৭৫ পযন্ত এবং বৈশাখ ১৩৪৯-_মাঘ ১৩৫৩ পর্যস্ত 
সরকাব কর্তৃক 'জযন্ত/' গ্রচাব বন্ধ ছিল। ] 

১৯৩০ সালে লবণ সঙ্যাগ্রহেৰ সময় লীল! নাগ ঢাকার মহিলাদের নিয়ে 
“ঢাক! মহিপ! সত্যাগ্রহ সমিতি, গঠন করেন । তার] ঢাকা শহর ও জেলার 
বিভিন্ন অঞ্চলে সভাসমিতিতে প্রকাশ্তে লবণ তৈরী ক'রে লবণ আইন ভঙ্গ 
লপেন। এই সময় গান্ধিজীব ভাণ্তি অভিযান ও তার পটভূমি-সংক্রান্ত তথ্যাবলী 
নিষে ৮০টি বিভিন্ন ছবি ও মহাত্মাজীব বাণী এবং চিঠির অন্ুলিপির সাইড তৈরী 
কবিষে ম্যাজিক-ল্যাণ্টারন্ন মাবষত মহিলাগণ ঢাক জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার করেন এবং সত্যাগ্রহে যোগান করবার উৎসাহ সৃষ্টি 
কবেন। বেণু সেন, বীণা বায, শকুস্তলা চৌধুরী প্রভৃতি কমিগণ এই মঠাজিক- 
ল্যাণ্টার্ন পধিচালনায় অগ্রণী ছিলেন । 

১৯৩০ সালে শশ্রীসংঘ'র দলনেতা অনিল রায়ের গ্রেপ্তারের পর সমগ্র দলের 
পবিচালনাব দায়িত্ব এসে পডে লীলা নাগেব উপর | 

১৯৩১ সালেব ২০শে ডিসেম্বব লীলা নাগ ও রেণু সেনকে ডেটিনিউ ক'রে 
জেলে আটক রাখা হয়। এই সময় লীলা! নাগের আরে। যেসমস্ত মহিলা 
সহকর্মী ডেটিনিউ অর্থাৎ বাজবন্দীরূপে কাবাকুদ্ধ ছিলেন, তারা হচ্ছেন হুশীলা 
দাশগুপ্ত, প্রমীলা গুপ্ত ও হেলেন] দত্ত। লীল! নাগ রাজবন্দী হবার পব শকুস্তলা 
বায়, স্থবম! দাস প্রভৃতির উপর বাংলাদেশ হ'তে বহিষ্কারের আদেশ হয়। এর! 
ছাডা তার অন্যান্ত সহকমীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উষ রায়, বীণা বায়, 
সীত। সেন, অস্তুপম! বন্থু, লতিকা দাস ( সেন ), রেণুকণ! দত্ত গ্রভৃতি। রেণু 
মেনের ছিল সংগঠনী শক্তি এবং শকুস্তলা দেবীর ছিল তীক্ষধী ও যুক্তিবাদী মদ 
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স্বধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে লীলা নাগ মুক্তি পান। ১৯৩৯ সালে 
লীল! নাগ ও অনিল রায় পরস্পরকে জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন । 

এই সময় গুপ্ত বিপ্লববাদের যুগ শেষ হয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী 
দেখা দেয়। লীল! রায় ও অনিল রায় তখন জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ 
প্রকাশ্তভাবে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গ'ডে তোলার কর্মপন্থা গ্রহণ করেন । 

১৯৩৭ স্বালের শেষের দিকে যখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বনিগণ 
ব্যাপকভাবে মুক্ত হন তখন কংগ্রেস ও তার কাযাবলীকে নতুনভাবে সংগঠিত 
করবার প্রশ্ন এল। সেসময় রাজনৈতিক মহিলাগণ একটি সম্মিলিত সংস্থাতে 
মিলিত হবার কথা চিস্তা কবেন। প্রদেশের বিভিন্ন কংগ্রেসমহিলা-কমীদেব 
আলাপ-আলোচনার পর তার! “কংগ্রেস মহিলা সংঘ” নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
গঠন করার পরিকল্পন1 গ্রহণ করেন। স্থির হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেদপ কমিটির সাক্ষাৎ সংযোগ রক্ষা করা হবে, “কংগ্রেস মহিলা 
সাঁব-কমিটি'র মারফত । “কংগ্রেস মহিল! সাব কমিটি? পূর্বেই গঠিত হয ১৯৩৭ 
সালে। লাবণ্যলতা চন্দ ছিলেন তাব সেক্রেটারি । 

উপরোক্ত পরিকল্পনাটি লীলা নাগ উত্থাপন করেন এবং কংগ্রেন কথিগণ 
সাগ্রহে সমর্থন করেন। তত্কালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বস্তু এই 
পরিকল্পনাকে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেন । 

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে 
সমাগত মহিলাদের নিয়ে “বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সম্মেলন? অগষ্ঠিত 
হয়। এই সম্মেলনে 'বঙ্গীয প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সংঘ” গঠনের প্রস্তাব 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তার সভানেত্রী নির্বাচিত হন মোহিনী দেবী এবং 
সেক্রেটারি লাবণ)লত চন্দ । 

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে বাংল কংগ্রেদ ছিধ1 বিভক্ত হয়ে যায় । তার ফল- 
্বরূপ “কংগ্রেস মহিলা সংঘ'র কাজ একবছরের বেশী অগ্রসর হ'তে পারে 
নাই । 

১৯৩৮ সালে কংগ্রেস-সভাপতিরূপে নেতাজী স্থভাষচন্ত্র কর্তৃক যে “জাতীয় 
পরিকল্পন! কমিটি” গঠিত হয়, সেই কমিটিতে লীল! রায় বাংলাদেশ থেকে মহিলা- 
সাব-কমিটির সভ্য মনোনীত হন এবং পরিকল্পনা-কমিশনের কাছে বাংলার তরফ 
থেকে একটি স্থচিস্তিত রিপোর্ট পেশ করেন । ১৯৩৯ সালের জুন মাসে 
“ফরওয়ার্ড ব্লক” গঠিত হয়। লীলা রায় ও অনিল রায় নেতাজী স্ভাষচন্তদ্রের 
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লীলা নাগ (রায়) 


অন্যতম সহযোগীরূপে “ফরওয়ার্ড রক* সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন । তাদের 
সহকর্মীরাও সকলেই “ফরওয়ার্ড ব্লকে" যোগদান করেন । 

১৯৪০ সালের জুলাই মাসে হলওয়েল মন্ুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলনে 
লীল! রায় ও অনিল রায় কারাঁবরণ করেন । সকলেই মুক্তি পান, কিন্তু স্রভাধচন্তর 
কারান্তরালে রয়ে গেলেন । তারই নিদেশে লীলা! রায় মুক্তিলাভের পর “ফবওয়ার্ড 
ব্লক" সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন । নেতাজীর ভারত-ত্যাগের 
পরেও কিছুকাল পর্যস্ত তিনি এই কাগজের সম্পাদনা করেন। 

অন্তর্ধানের পূর্বে নেতাজী যে নির্দেশ দেন, সে অনুযায়ী লীলা রায় ও অনিল 
রায় ১৯৪০-৪১ সালে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিলী ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে 
“ফরওয়ার্ড ব্ক' গঠন করার উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় জাতীয় 
আন্দোলন সংগঠনের জন্ত ব্যাপকভাবে সফর করেন । ১৯৪১ সালে লীলা রায়ের 
উপর সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা ও বাংলাব বাইরে যাওয়া সম্পকে নিষেধাজ্ঞা 
জারী করা হয়। ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে অনিল রায়কে কারারুদ্ধ করা হয় 

ক্রিপস্‌ মিশন ব্যর্থ হবার পর “ফরওয়ার্ড ব্লক” দলকে বেআইনী ঘোষণ! 
করা হয়। সার। ভারতের ফরওয়ার্ড-ব্রকের কমীদের গ্রেপ্তার করা হ'তে থাকে । 
১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে লীল৷ রায়কে নিরাপত্তা বন্দীরূপে জেলে আটক 
রাখা হয়। “জয়শ্রী আফিস পুলিস তাল লাগিয়ে বন্ধ ক'রে দেয় এবং সমস্ত 
জিনিসপত্র ক্রোক করে। এবারে লীল! রায়ের সহকমীদের মধ্যে ধার! জেলে 
নিরাপত্তা বন্দীরূপে আটক ছিলেন তারা হচ্ছেন লাবণ্য দাশগুপ্ত, হেলেন। দত্ত, 
শৈল সেন, গৌরী সেন, প্রভা মজুমদার, উম] গুহ, ছায়া গুহ ও আশা রায়। 
লীল1 রায়কে প্রথমে দিনাজপুর জেলে ও পরে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক রাখ! 
হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি পান। 

আবার তিনি “জয়শ্রী” ও “ফরওয়ার্ড ব্লক" পত্রিকা! প্রকাশ করেন এবং 
সংগঠনের কাজ করতে থাকেন | ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার সাধারণ 
আসন থেকে তিনি ভারতীয় কন্স্টিটিউয়েপ্ট আাসেম্বলির সদস্য নিবাচিত হয়ে 
ভারতীয় সংবিধান রচনায় অংএগ্রহণ করেন । 

১৯৪৬ সালে কলিকাতা ও নোয়াখালিতে দাঙ্গার পর লীল! রায় চলে ষান 
নোয়াখলিতে- ছুর্গতদের মধ্যে রিলিফের কাজ করতে । তিনি “ন্যাশনাল 
সাভিস ইনস্টিটিউট” নামে একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান গ'ডে তোলেন এবং তারই 
সম্পার্দিক। রূপে সেখানে শাস্তি ও সেবাকার্ষে নিষুক্ত থাকেন । 
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এর পরেই আমে ভারত-বিভাগের দুর্যোগ | বাংল দিধ্িত হয়ে গেল 
লীলা রায়েব সারাজীবনের প্রিয় কিমি ঢাকা ও পূর্বন্থ ছেঁডে তাকে 
চিরকালের ভন্য চলে আমতে হ'ল। 

তার আদম্য প্রাণশক্তি এবং আদর্শনি নিয়ে তিনি অগ্তাবধি জনমেবার 
কাজে নিজেকে ব্যাগৃত রেখে চলেছেন। বর্তমানে তিনি 'পরজা দোশ্ালিষ্ট 
দলের মভানেত্রী। 

হয় ও মনের বহু উ্গুণে বিভুষিতা লীল| রায়কে রাজনৈতিক বাংলার, 
বিশেষতঃ পূরববাংলার নারীগ্রগতির ইতিহাসে অনেক বিষয়ে পথিকৃতের সন্মান 
দেওয়া যায়। 


পু 


কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) 





১৯০৭ সালের ২৮শে মে তাবিখে কল্যাণী দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন কটকে। 
তাব পিতা! খেণীমাধখ দাস, মাতা সবলা দাস, ছোট ৬গ্রী বীণা দাস। পিতৃভূমি 
তাদের চট্টগ্রাম । 

ছুই ভগ্মী কল্যাণী ও বীণার জীবনে গভীর প্রভাব ছিল তাদ্দেব পিতামাতার 
এবং বডমামা অধ্যাপক বিনয়েন্ত্রনাথ সেনেব। পিতামাতার নিকট থেকেই 
শুনতেন তীবা বডমামাব মহৎ চবিত্রকথা। পিতাব কাছ থেকে কল্যাণা ও বাণ! 
ছোটবেলায় ধসে বসে শুনতেন সমাজ বিপ্রবীদেব জীবনী । একটা আদর্শের 
জন্য মান্ঠয যে কত বড ত্যাগ স্বীকার নিজেব জীবনে কবতে পাবে সে-শিক্ষা 
ভাবা পিতার নিকটেই লাঙ কবেন। 

পিতার ছিল অজন্্র নিঃস্বার্থ কর্মপ্রবাহ । অন্যায়েব কাছে মাথা নত করতে 
তিনি জানতেন না। কটকে রযাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলেব প্রধাণ শিক্ষক থাকা- 
কালে তার বিরুদ্ধে অভিষোগ এসেছিল যে, তিনি স্কুলে রাজদ্রোহ প্রচার 
করেন। ফলে বদলি হন তিনি কৃষ্জনগরে। নেতাজী স্থভাষচজ্দের চবিজ্রের 
ভিত্তি গ'ডে ওঠে এ আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধব দাসের ছাত্ররূপে কটকের স্কুলেই । 
মায়ের ছিল সংগঠনী শক্তি। ছুস্থ নারীদের জন্য 'পুণ্যাশ্রম” তার একার 


৮৯ 


্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


চেষ্ঠায় গডে উঠেছিল । ভাই বিনয়েপ্রনাথ সেনের প্রতিষ্ঠিত নীতি-বিদ্যালয় 
তিনি বহুদিন পরিচালনা করেন । জাতির চরিত্রগঠনের কাজে সে-যুগের শীতি- 
বিছ্ধালয়-এর প্রভাব ছিল ্দূরপ্রসারী । 

এমন পিতামাতার সন্তান কল্যাণী দাস ও বীণা দ্বাস যতই বড হ'তে 
লাগলেন ততই পরাধীনতার গ্লানি তাদের গভীর পীডা দিতে থাকে । তারা 
গতান্ঠগতিক জীবনে আর সন্তষ্ট থাকতে পারেননি । 

কল্যাণী দাসের ছিল মায়ের মতোই সংগঠনী ক্ষমত1। ১৯২৮ সালে বি.এ, 
পাস করধার পর তিনি ইউনিভানিটিতে এম.এ. 'পডতে যান। এ ১৯২৮ 
সালেই কল্য।ণী দাস তার সহপাঠী ও বন্ধু স্ুরম। মিত্র, কমলা দাশগুপ্ত প্রভৃতির 
সহযোগিতায় “ছাত্রীধ্ঘ” সংগঠন করেন । এর সভানেএঁ ছিলেন স্থরম! মিত্র, 
সম্পাদিক1 কল্যাণী দাস। কলিকাত।র স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে এই 
“ছাএীসংঘ" গঠিত হয় । তখনকার দিনে ছাত্রীদের মধ্যে অতবড সংঘ বোধহয় 
আর ছিল ন1। প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদাব্র, বীণা দাস, কল্লন। দক্ত, স্ুহাপিনী গাঙ্গুলী, 
ইলা সেন, সুলতা কর, কমলা দাশগ্রপ্ত প্রভৃতি পরবতী দিনের রাজনৈতিক 
কমিগণ এই “ছাত্রীসংঘ"র সক্রিয় সদস্ত দিলেন । যুগান্তর-দলের বিশিষ্ট বিপ্লবী 
কর্মী দীনেশ মজুমদার এই 'ছাত্রীসংঘ'র মেয়েদের লাঠি ও ছোর! খেলা শিক্ষা 
দিতেন। পরে দীনেশ মজুমদারের খিপ্লবী কাজের জন্য ফাসী হয়ে যায়। 
“ছাত্রীসংঘ'র পক্ষ থেকে পাঠচক্র, সাতার-শিক্ষা, সাইকেল চডা শিক্ষা, ফাস্ট 
এইড শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 

রাজনীতির দিক থেকে এই সংঘের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক | ১৯৩০ 
সালের আইন অমান্ত আন্দোলনে ছাত্রীদের যোগদান করবার আহ্বান 
জানালেন কল্যাণী দাস ও তার সহকমিগণ। তার! যখন বেখুন কলেজ বন্ধ 
করবার জন্য কলেজ-গেটে পিকেটিং আরম্ভ করেন তখন দলে দলে ছাত্রীরা এসে 
পিকেটিং-এ যোগ দেন। এখানে পিকেটিং করবার সময় একদিন পুলিস তাদের 
একদলকে গ্রেপ্তার ক'রে একট] ভ্যানে তুলে নিয়ে শহরের বাইরে একটা ভাঙা 
বাভীতে ছেডে দিয়ে আসে । সেই নির্জন স্থান থেকে হেটে ফিরে এসে 
ঈাড়ালেন তার1 আবার সেই বেখুন কলেজ গেটের সামনে | অপ্রত্যাশিতভাবে 
তাদের সামনে পেয়ে অন্যান্ত ছাত্রীর মহা উল্লাসে সমস্বরে বিন্দেমাতরমূ” ধ্বনি 
ক'রে উঠলেন । 

একদিন তার] বেখুন কলেজে পিকেটিং করছিলেন এমন সময় ইল! সেন 


৪১০ 


কল্যাণী দাস ( ভট্রাচার্য ) 


নামে বেখুন কলেজের একটি ছাত্রী পিকেটার এসে খবর দিলেন যে, প্রেসিডেন্সি 
কলেজ গেটে ছাত্র-পিকেটারদের উপর নাকি গুলীচালনা কর! হবে। তৎক্ষণাৎ 
কল্যাণী দাস ও তার একদল সাথী বেখুন কলেজ গেট থেকে প্রেসিডেন্সি 
কলেজ গেটে চলে গেলেন | ছাত্রপিকেটারদের ঘিরে দঈাডিয়ে তারা পিকেটিং 
করতে লাগলেন । পুলিস লাঠিচার্জ ক'রে ভেঙে দিতে গেল ব্য, কিন্ধ ছাত্রদের 
উপর গুলী করা আর সম্ভব হ'ল না। 

১৯৩০ স[লে “নাপী সত্যাগ্রহ সমিতি'র পক্ষ থেকে কল্যাণী দাস ও অন্যান্য 
কমিগণ শোভাত্রায় যোগ দিয়ে বভবাজারে বিলিতী কাপডের দোকানের সামনে 
পিকেটিং করতেন। 

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি হাজর! পার্কে একটি 
বে-আইনী সভা অনুষ্ঠিত কবতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং আটমাসের সশ্রম 
কারাদণ্ড ভেগ করেন। ১৯৩২ সালের শেষে তিনি মুক্তি পান। 

ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দগুপ্রাপ্ত বিপ্লবী 
দীনেশ মজুমদার মেদিনীপুব সেন্ট্ররল জেল থেকে পালিয়ে আসেন ১৯৩২ সালের 
৮ই ফেব্রুয়ারি । কল্যাণী দাস জেল থেকে বেরিয়ে এসে তীর সঙ্গে এবার বিপ্রবী 
কাজে যুক্ত হলেন । এই সময় খু পুরুষ ও মহিলা বিপ্লবী কর্মী কারার অন্তরালে 
বন্দী ছিলেন । পরিচালকহীন ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধারা বাইরে ছিলেন তাদের 
অনেককে একত্রিত ক'রে পুনর্গঠন ও কর্মপরিচালনার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হন 
দীনেশ মজুমদার | কল্যাণী দাস পুনগঠন করতে থাকেন মেয়েদের | 

দীনেশ মজুমদার প্রভৃতি পলাতকদের যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা, 
পুলিসের দৃষ্টি থেকে বে-আইনী জিনিস গোপন রাখা প্রভৃতি দায়িতবপৃণ কাজে 
কল্যাণী দাসের সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবী মেয়েরাও এগিয়ে এলেন । এই মহিল1- 
কর্মীদের মধ্যে ছিলেন সুলতা কর, আভা দে, সুহাসিনী দত্ত, শান্তিস্থ্ধ। ঘোষ, 
প্রভাতনলিনী দেবী, লীলা কাম্লে, স্থতপা দেবী, অযিয়! দেবী প্রভৃতি | 

দীনেশ মজুমদার তখন কলিকাতায় অথব। পুরুলিয়ার দিকে নানা স্থানে 
অথব! চন্দননগরে পলাতক হয়ে ফিরছিলেন । একবার তিনি ঝরিয়ার কয়লার 
খনির মজুর সেজেও কাজ করেছিলেন । চন্দননগরে থাকাকালে ১৯৩৩ সালের 
২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পশ্চাতে ধাবমান ফরাসী পুলিস-কমিশনার কুইন্স্‌কে 
গুলীতে নিহত ক'রে ছুটে পালিয়েছিলেন তিনি গঙ্গার দিকে । সেখানে কৌপীন 
পরে গাজাখোর সাধুদের সঙ্গে জুটে এপারে পৌছে আশ্রয় নিয়েছেন গিয়ে 


৯১ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারা 


একট! ঘোড়ার আতস্তাবলে । ঘোডার দান] খেয়েই ৩।৪ দিন কাটিয়ে অবশেষে 
কলিকাতার বন্ধুদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হন। তখন 
বিপ্রবী বন্ধু নারায়ণ ব্যান।জা তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে কর্নওয়ালিস গ্রীটে একটি 
বাড়ী ভাডা ক'রে সেখানে আশ্রয় দিলেন দীনেশ মজুমদারকে। 

অর্থাভাব নগ্রমৃতিতে দেখা! দিল। মহিলা! কমিগণ নিজেদের কর্জের অবসরে 
গৃহশিক্ষকতার কাজ ক'রে অর্থের অনটন ঘোচাতে চেষ্টা করতেন। ওদিকে 
পুপিস জানতে পারলেই গৃহকত্তাকে গিয়ে ভয় দেখিয়ে আসত। ফলে 
গৃহশিক্ষধিত্রীর কাজও বন্ধ হয়ে যেতো । 

বিপ্লবী কাজেব জনা বহু অর্থের তখন প্রযোজন ছিল । দীনেশ মজুমদারের 
বন্ধু কানাই ব্যানার্জী ছিলেণ গ্রী গুলে ব্যাঙ্কের কর্মচারী | *১৯৩৩ সালের এপ্রিল 
মাসে জাল সই দ্বাগ| উক্ত ব্যাঙ্ক থেকে সাতাশ হাজার টাক] তুলে আনা হয়। 
একমাত্র কানাই ব্যানাজীর বিরুদ্ধে এই সম্পর্বে মামলা! রুজু করা হয়। কিন্ত 
যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে তাকেও মামলা থেকে মক্তি দিয়ে রাজবন্দী ক'রে জেলে 
আটক রাখা হয়। 

পুলিল এই জময় সন্দেহবশে বু পুরষ ও মহিলা কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে 
থাকে! এই ব্যাপারে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হবার পর শান্তিস্থধা ঘোষ, 
প্রভাতনলিশী দেবা ও স্থলতা কর অস্তরীণ বইলেন। লীল! কাম্লে ছিলেন 
মারাঠী মেয়ে। তাকে বাংলাদেশের বাইরে বহিষ্কার (5667:76) করা 
হয়| 

ধীনেশ মজুমদাবের ছিল প্রগা»চ আদর্শনিঞঠা ও দরদী প্রাণ। শ্রীগুলে 
ব্যাঙ্কের টাকা হাতে থাকা সত্বেও ব্যক্তিগত কোনে! প্রয়োজনে ওই টাক। খরচ 
করতে তিনি রাজী ছিলেন না-_অন্তস্থ হয়েও নয়। তিনি জানতেন এবারে 
গ্রেন্তার হ'লে ফাশী তার অনিবাষ। তিনি ভালহাউসি স্কোয়ারে টেগার্টের 
উপর বোমা ফেলার অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দপ্তিত বন্দী ছিলেন এবং 
সেই বন্দী অবস্থায় তিনি মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে এসেছিলেন । 
তা ছা ছিলেন কুইন্স-হত] এবং গ্রীগুলে ব্যাঙ্কের মামলার আসামী । 
তিনি জানতেন পলাতক জীবনে গ্রেপ্তার করতে এলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে 
হয় সেখানেই মৃত্যুকে বরণ করবেন, নায় পরাজিত হ'লে ফাসীর দডিটি 
হাসিমুখে গলায় তুলে নেবেন । বাচিয়ে রাখা তাকে কোনোমতেই সম্ভব 
ছিল না। মৃত্যুপথযাত্রী দীনেশ নিজেকে কেবল নীরবে নিশ্চিহ্ন ক'রে বিলিয়ে 


ক 


কল্যাণী দাস ( ভট্টাচার্য ) 


দিয়ে চলেছিলেন। অবশেষে সত্যই একদিন পুলিস তাদের অবস্থান জানতে 
পাবল। ১৯৩৩ সালের ২২ মে তারিখে কর্ন ওযালিস স্ত্রীটেব বাড'তে পুলিসেপ্ 
সঙ্গে বেধেছিশ তাদের খপ্তযুদ্ধ। যুদ্ধ করতে কবতে হাতের সমস্ত গুলী যখন 
ফুবিয়ে গেল তখন দীনেশ ও তার সহকমিগণ আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে যান। 

অওগ্রণি গুঞ্কতব মামলার অপরাধে জন্য বুটিশের আইনে লেখা ছিল 
সাই একমাত্র শাস্তি। দেশপ্রেম এবং মানবপ্রেম আদশের জন্য নতমস্তকে 
চবম শাস্তি গ্রহণ কবে মানবজাতি সজল নয়নে স্মপণ করে সেই অমর মৃত্যুকে । 
দানেশ মজুমদারের ফাসী ভযেছিল ১৯৩৪ পালের *ই জুন গভীর রাত্রে। 
দানেশ মজুমদার গ্রেপ্তার হবার কিছুদিন পবে কল্যাণী দাস গ্রেপ্তার হন। 
১৯৩৩ সালেখ শেফে তাকে হিজলী ও মেদিনীপুর জেলে রাঁজবন্দী ক'রে 
রাখা হয। অন্থস্ত অবস্থার তিনি ১৯৩৮ সালেব প্রথমে মুক্তি পান। 

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে নির্ঝলেন্টু ভট্রাচাষেব সঙ্গে কল্যাণী দাসের 
বিবাহ হয়| 

১৯৩৮ সালের এপ্রণ মাসে (বাংল। ১৩৪৫ সালেব ১ল। বৈশাখ ) তিনি 
মহিণ1 পাজনৈতিক কর্মীদেব মুখপত্র “মন্দিরা” প্রকাশ কবেন। এই পত্তিকাতে 
তিনি নিজে সম্পাদিকাখ পদ গ্রহণ ন| করলেও, পত্রিক! প্রতিষ্ঠার প্রারস্তিক 
সমস্ত সংগঠনই তিনি কবেন | 

শুধু 'মন্দির। পত্রিকা নয়, ১৯৩৮ পালে তিনি “ছাত্রীসংঘণকেও পুন- 
রজ্জীবিত কবেন। 

এই সময ছাত্রীসংঘ ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ম্ৃহাসিনী চটাটাজী। প্রা 
৪০ বছর বয়সের কাছাকীছি এই মহিল।র অদম্য সাহস, শক্তি এবং আত্মবিশ্বীস 
দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয। গৃহের শত অস্বিধ1ও তাকে শিরুৎসাহ করতে 
পারেনি । দেশসেবার আকাজ্ষা ঘরের বৌকে বাইরে নিয়ে এল। ক্তিনি 
নিজে সাইকেল চডতে শিখে ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে থাকেন। পাডার লোকে 
“ভিঃ ছিঃ, ক'রে তীক্কে টিল ছুঁতে লাগল। নিন্দা তার তেজকে স্পর্শ 
করতেও পারেনি । তারই জয হ*ল। 

১৯৪০ সালে কল্যাণী ভট্টাচার্য বন্ধে চলে যান স্বামীর কর্মস্থলে । সেখান 
কার সিভিল লিবার্ট আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। সেই সময় বন্ধের 
আশিটি মহিলা-প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে যে যুক্ত সমিতি গঠিত হয় তার মধ্যে তিনি 
বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। 


৯৩ 


্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংজাব নারী 


১৯৪২ সালের “ভারত ছাড' আন্দোলনে যোগদান ক'রে তিনি বন্ধেতে 
তিন মানের জা কারাবরণ করেন। 

মুক্তির পরে চলে আমেন তিণি কলিকাতায়। বাংলায় এমে পঞ্চাশের 
ন্ষ্ঠরের যে শোচণীর দৃ্ঠ তিনি ঢেখলেন তারগর আর স্থির থাকা তাঁর গঞ্দে 
মন্তব ছিল না। পর্দ্ুঃখকাতব হবাদ তার উদ্বেগিত হয়ে উঠল। প্রায় এক- 
বছর তিনি বাংলাদেশের জেলা গুগিতে ঘুরে ঘুরে পযবেক্ষণ করতে লাগলেন। 
সেই মঙ্গে “বেল রিলিফ কমিটি'র সন্ধে যুক্ত হযে আযাটি-ডিজিজ বিভাগ খুলে 
ঢুতিক্ষগীডিত গ্রামগ্ুলিতে বহু কেনত্র গ্রতিঠা করেন। কেন্ধগুলিতে ডাক্তার, 
স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাগণ দেবা কর্মে নিযুক্ত থাকতেন দেখানে ওযু 
বন্ধু ও চাউল বিওরণ করা ভ'ত। 

'জীবন অধ্যথন' নামক আত্মচবিতে তিনি তাঁর দরদী হাধের মাম্পর্শী 
অভিজ্জতাপ্ুলি বর্ণ] করেছেন | আজও সেব। শিক্ষা গ্রচাব ও নানা গঠনমূলক 
কাজেব মধ্যে ণিজেকে তিনি ডুবিয়ে বেখেছেম। 


আশালতা সেন 


এ 


১৮৯৪ সালের €ই ফেব্রুয়ারি নোখাখালিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আশালতা 
সেন। তার পিতা বগলামোহন দাশগুপ্ত নোয়াখালি জজকোর্টের উকিল 
ছিলেন; মাতা! মনোদা দাশগুপ্ত । পিতৃভূমি তার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের 
মধ্যে বিদর্গাও গ্রামে । 

ছোটবেলা থেকেই আশালতা সেনের কবিতা রচন। করার অভ্যাস ছিল। 
বঙ্গভঙ্গ পরিক্প্ননার বিরুদ্ধে আন্দোলন আবস্ত ভয ১৯০৭ সালে । সেই বছরেই 
অন্তঃপুর' নামক এক মাসিক পরিকায় প্রকাশিত বঙ্গভঙ্গের বিরুঞ্ধে তার একটি 
জাতীয়ভাবমূলক কিতা তখনই লোকে দৃষ্টি আকষণ করে। বয়স তখশ 
ত।র মাত্র দশ বখসর। এই সাহিত্যান্ঠরাগ তার জীবনে ক্রমে বিকশিত হয়| 
পরিণত বয়সে তিনি বাল্সীকির মূল ব।মার়ণ থেকে “যুদ্ধকাণ্”টি সংক্ষিপ্ত আকারে 
বাংলা কবিতা অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন। 

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ কাজে পরিণত হয় 
তখন আশালত! সেনের মাতামহী নবশশী দেবী, স্ুশীলা দেন, কমলে- 
কামিনী গ্রপ্থা প্রভৃতি মহিলাগণ “মহিলা সমিতি”, “স্বদেশী ভাণ্ডার? ইত্যাদি 
স্থাপন ক'রে বিক্রমপুর অঞ্চলে ব্বদেশী প্রচারে উদ্যোগী হন। এই সময় নবশশী 
দেবী বিলাতী-বর্জনের সংকল্প-পত্র দৌহিত্রী আশালতাকে দিযে স্বাক্ষর করিয়ে 
স্বদেশীব্রতে দীক্ষিত করেন এবং গ্রামের মেয়ে ও বৌদের স্বাক্ষর করার ভার 
নাতনী আশালতাকেই দেন। ১১ বছর বরসের মেয়েটি গ্রামের বাডী ঝাচী 
ঘুরে স্বাক্ষর করাতে থাকে । এই তার প্রথম দেশের কাজ । 

ক্রমে দিদিমা নবশশী দেবীর প্রেরণায় আশালতা! সেন টডের রাজস্থান, 
শিখযুদ্ধের ইতিহাস, মণিপুরের টিকেন্দ্রজিতের কাহিনী, ম্যাটসিনি, গ্যারিবন্ডির 
জীবনী ইত্যাদি নানা পুস্তক পাঠ করতে থাকেন; ওরি মধ্যে কখন্‌ তার মানস- 
লোকে নিজের দেশের স্বধীনতা-লাভের আকাক্ষার বীজ উপ্ত হয়ে যায়। 

' অল্পবরসেই তাকে সংসারজীবনে জড়িত হয়ে পড়তে হয়। সংসারজীবন 
যাপনের কয়েক বছর পরে ১৯১৬ সালে তার স্বামী সত্যরঞ্জন সেনের 


নি৫ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


অকালমুত্যুর পর তিনি একটি শিশরপুত্র নিয়ে অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় 
পতিত হন। 

১৯২১ সালের অসযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ তাকে 
বিশেষ ভাবে অন্ষপ্রাণিত কবে । তিনি তখন কর্ধক্ষেত্রে ঝ(পিয়ে পডেন। ঢাকা! 
গেগুারিয়ায় তার শ্বশ্ুরমহাশঘের সহায়তা নিজেদের বাডীতে মহিলাদের 
জন্য “শিল্পাশ্রম' নামে একটি বধনাগার তিনি স্থাপন করেন। 

তিনথান| ফ্লাই-শাটুল্‌ তাত যখন মহিলাদের হাতে সশব্দে চলতে থাকত 
শখন সেই তাত-বোনার সঙ্গে সারা পাড।ময় যেন গান্ধীজীর বাণী ও খদ্দরের 
কথাই প্রচারিত হ'ত | মহিলাদেখ নিজেদেখ ভাতে তাত বোনার কাজ দেখতে 
পাওয়া তখনকার দিনে তুর্ণভ ছিল | প।ডার মহিলাগুণ এই খদ্দর বোনার 
কাজ দেখতে ভীড করে এসে দ্রাডাতেন | 

১৯৯২ সালে ঢাক। জেলার মহিলা প্রতিনিধিরপে তিনি ডেলিগেট হয়ে 
যেগদাণ করেন গন্বা কংগ্রেসে । সেই অবধি কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি অচ্ছেছ্য 
বন্ধনে আবদ্ধ হন। 

মহিল।দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত কর। এবং গান্ধীজীর বাণী প্রচার করার 
উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালে তিনি সরম। গুপ্ঠ| ৪ সরযুধাল] গুপ্তার সহযোগিতায় 
“গেগারিয়া মহিল। সমিতি” সংগঠন করেন । সমিতির মহিলাগণ নিজেরাই 
খদ্দরের বোঝ! কাঁধে নিয়ে অনেক দূরে দূরে চলে যেতেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে 
খন্ধর বিক্রি ও প্রচারকাষ করতেন। সমিতির বাধিক শিল্পমেলাতে একটি 
গান্ধীমণ্ডপ? তৈরী করা হ'ত। তাতে বুদ্ধদেব থেকে গান্ধীজী পধস্ত বিভিন্ন 
এঁতিহাসিক ঘটন] সম্বলিত মৃত্তি ও ছবি রাখা ভ'ত। কিভাবে আডাই 
হাজার বৎসর পৃে বুদ্ধদেবের প্রচারিত অহিংসার বাণী গান্ধীজীর ভিতর দিয়ে 
বর্তমান যুগে নৃতনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে পসে-পন্বদ্ধে মেলায় সমবেত 
লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত। এই "গান্ধীমণ্প'টি সকলের নিকট একটি 
আকর্ষণের বস্ত ছিল। 

১৯২৫ সালে আশালতা সেন নিখিল ভারত কাটুনী সংঘের (4.1.5.4.) 
সদশ্ত হন এবং ব্যাপকভাবে খদ্দর-প্রচারে ব্রতী হন। 

১৯২৭ সালে ঢাকায় মহিল! কর্মী তৈরী করার জন্য তিনি “কল্যাণ কুটির 
আশ্রম" স্থাপন করেন । আশ্রম-গঠনে তার শ্বশ্তর এবং “বিদ্যাশ্রম'-এর প্রতিষ্ঠাতা 
ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই উভয়ের নিকট থেকে তিনি সহায়তা পান। 


৯০ 


আশালতা৷ সেন 


১৯২৯ সালে গেগ্ডাৰিয়ার নিকটবর্তী জুভান নামক একটি নমংশূত্রপ্রধান 
গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্তে সরমা গুপ্তার সহযোগিতায় তিনি “জুডান শিক্ষা- 
মন্দির, নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । এই অঞ্চলে তীবা ম্যাজিক- 
ল্যাণ্টান্ন সহযোগে বক্তৃতা দিয়ে অনুন্নত সম্প্রদাযের গ্রামবাসীদের চিত্ত আকুষ্ট 
করতেন এবং গ্রামধ|সীদের নিজেদের উন্নতি সম্পর্কে সচেতন করতে 
প্রয়াম পেতেন । তাদ্রেও যে শিক্ষা পাবার, উন্মেষিত হবার, মানুষের 
মতো! মাচ্ষ হবার অধিকার আছে এইসব ছবি যখন তারা চোখের সাষনে 
দেখত তখন আকৃষ্ট ও মুগ্ধ ত'ত। তারা এক অনাগত সুখের স্বপ্ন দেখত 
যেদিন তদের মতো দ্ঃস্থ এবং অবহেলিত সম্প্রদাধের লোকেরাও শিক্ষিতের 
সম্মানে সম্মানিত হবে, সকল মান্তষের ভালবাসা পাবে । এর মধ্য দিয়ে তারা 
চিনে নিত গান্ধীজীকে, ভালবাস৩ তাব আদর্শকে এবং কংগ্রেসকে | “জুডান 
শিক্ষা-মন্দির'-এর ক্রমবিকাশেব কাহিনী সবম। গুপ্াব জীবনীতে দেওযা হয়েছে । 

১৯৩০ সালের ২২শে মার্চ আশালতা সেন ও সবমা গুপ্া তাদের সহ- 
কর্মীদের নিযে ঢাকায “সত্যাগ্রহী সেবিকাদল" সংগঠন করেন। তারা এইসব 
কর্মীব দ্র আইন অযান্য আন্দোলণ পরিচালন। করতে থাকেন। ১৯৩০ 
সালের ১৩ই এপ্রিল নোধাখালি গিষে আশালতা সেন, সরমা গুপ্ত1, উষাবালা 
গুহ প্রভৃতি লবণ আইন অমান্য করেন। নোবাখালি থেকে বে-আইনী লবণজল 
তারা ঢাকাষ নিযে এলেন । ঢাকায বুডীগঙ্গা নদীব তীরে করোনেশন পার্কের 
বেদীর উপর উচ্নন জ্বালিয়ে তারা যখন একটি মবখ্পাত্রে লবণ জাল দিতে থাকেন 
তখন হাজার হাজার লে।কের সমুদ্র যেন প্রবল উৎসাহে উচ্ছুদিত হযে উগল। 
লবণ ঠতরীর পর কাডাকাডি পডে গেশ কে কত তাড।তাডি বে-আইনী লবণ 
কিনে আগেভাগে গ্রেপ্তার হ'তে পারেন । এইভাবে তারা লবণ আইন 
অমান্ত আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন । আন্দোলনের সময় গ্রেঞ্টর 
ও কারাদপ্ডিত হন নত্যাগ্রহী সরযৃবাল] গুপ্তা, স্থনীতি বন্থ্‌, কামিনী বস্থ ও 
গ্রতিভা সেন। 

১৯৩০ সালের বিভিন্ন সময়ে আশা'লতা! সেন ঢাকার বাইরে গিয়েও কংগ্রেস 
আন্দোলনের গ্রচারকার্ধ পরিচালিত করেন। শ্রীহট্রের সরলাবালা দেবের 
আহ্বানে তিনি সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে শ্রীহট্ট্রের বহু জায়গায় সত্যাগ্রহ সম্পর্কে 
বক্তৃতা ও প্রচারকার্ধ করতে থাকেন। এ উদ্দেশ্তেই স্ুধাময়ী দাশগুপ্তের 
আহ্বানে তিনি ময়মনসিংহ ও জামালপুরে যান এবং পক্কজিনী দেবীর আহ্বানে 


৪৭ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নারী 


ঠাদপুরে যান। তাব আহবনে জনসাধারণ গান্ধীজী ও কংগ্রেসে প্রতি 
একটা চুকেব আকর্ষণ খোধ কবত, তাখা আন্দোলনে ঝাঁপ দিত দলে দলে। 

১৯৩১ সালে আশালতা সেন “বিক্রমপুব বাস্থ্রীব মহিলা সংঘ” সংগঠন 
কবেন। এই সংঘেব বভ শাখা তিনি বিক্রমপুবেব নানা স্থানে পবিভ্রমণ 
ক'বে স্থাপন কবেন। ফলে ১৯৩২ পালেব আইন অমান্ত আন্দোলনে 
বিক্রমপুবেধ মহিলাগণ বু সংখ্যাঘ যোগদাশ কববাব প্রেবণা লাভ কবেন 
ও কাবাধবণ কবেন। এই সমখ গ্রানেব পণ গ্রাম পবিভ্রমণ কবে যেতে 
যেতে আশালতা সেন ৪ ভাব সহকমিগণ দুপবে ও সন্ধ্যাব যেমন হিন্দুবাডীতে 
আশ্রখগ্রভখ করতেন তেমনি কখনে। কখনে। মুসণমান বাভীতেও আশ্রব- 
গ্রহণ কবতেন। হিন্দুমুপলপমান নখনাধী নিধিশেষে ঈকলেবই কংগ্রেসে 
প্রঙি এও সহান্তসুতি ছিল যে, সবরই তাব। সমাদব ও সহযে[গিতা 
পেষেছেন। 

এইসমঘক।ব একটি ককণ কাহিনী আছে। একদিন দুপুবে তাঁব। 
একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। সেখানে একটি মুসলমান তাঁতী-বাভীতে 
তাবা1! আশ্রধগ্রহণ কবেন। আশালত। সেন দেখলেন একটি সগ্যবিধবা 
মুসলমান ধু তাতেব কাপড় বুনবাধ জন্য 'তান। হাটছেন'। তাব ধু 
শাশুড়ী বাডীব এককোণে বসে ১০1১১ দিন পূর্বে স্বৃত যুবকপুত্রেব জন্য 
উচ্চৈঃস্ববে ক্রন্দন কবছেশ। বিধবা বখুটি আশালতা সেনকে দেখে তব 
“তান। হাট।” কিছুক্ষণেব জন্ত বন্ধ বেখে কাছে এসে অশ্রজলে বক্ষ ভাসিষে তার 
সগ্ধবৈধব্যেব কাহিশী খললেন। কিন্তু দবিদ্রেব শোক কববাব জন্য 9 সমঘ 
নাই। তিনি তখশি আবাব “তানা হাটতে" উঠে গেলেন । কারণ এ 
“তান হেঁটে তিনি যা উপার্জন কণবেন তাই দিযে তাব ২।৩টি শিশু- 
সন্তানসহ শিজেব অন্নসংস্থযন হবে। কাজেই স্মৃত স্বামীব জন্য বুক ভেঙে 
গেলেও কিছুক্ষণ খসে বুক হালকা কববাব অবসব তাব নাই । তীক দেহে 
একটি অনাগত শিশুব শীঘ্র আবির্ভাবের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। এই করুণ 
দৃশ্টটি আশালতা৷ সেনেব মনে চিবদিনেব মতো গাঁথা হযে যাষ। 

১৯৩১ সালেব আগস্ট মাসে ঢাকাতে আশালতা সেন “নাবীকর্মী 
শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন কবেন। শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাদাতার আসন গ্রহণ করেন 
মানভূমেব কংগ্রেস নেতা নিবারুণ দাশগুপ্ত । কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর 
আদর্শ সন্বদ্ধে তিনি কর্মীদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন এবং এমন প্রেরণা 


৮ 


আশালত! সেন 


দ্রিতেন যে, ক্নিগণ আন্দোলনের সময় প্রচারকার্ষের সঙ্গে কর্মপ্রেরণা 
বিস্তার করতে করতে দলে দলে নতুন কর্মীসহ গ্রেপ্তার হতেন। এই 
শিক্ষা-শিবিরে এসে ঢাকা শহর ও বিক্রমপুরের প্রায় ৫« জন কর্মী শিক্ষা 
গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে শ্রীহট্রেরও চারজন মহিলা ছিলেন । 

প্রথমে মেদিনীপুরে কাখির একটি গ্রামে এরূপ নারীকর্মী শিক্ষাকেন্্ 
খোলা হয়। তা শুনে ঢাকার এবং পরে শ্রীহট্রের কষিগণও এরূপ শিক্ষাকেন্দ 
খোলেন | তিন জারগারই শিক্ষাগুর ছিলেন নিবারণ দাশগ্তপ্ত। পিতাকে 
ঘিরে বসে যেমন ক'রে মেয়ের] তন্ময় হয়ে গল্প শুনে শিক্ষাগ্রহণ করে ঠিক তেমনি 
ক'রে এই পিতাঁসম গুরু তাদের শিক্ষা দিতেন । মেদিনীপুরের শিক্ষাকেন্দ 
সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, তিনি একবার এরূপ শিক্ষাদান-কালে 
উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, মেঘ্সেরা মন্্মুগ্ধের মতো খষিকল্প নিবারণ দাশগুপ্তের 
কণা শুনছেন,কারো মাথার কাপড সরে গেছে, কারো বেশবাস অসম্গত।, 
কেউ সন্তানকে স্তন্পান করাচ্ছেন কিন্তু সেদিকে তীদের ভ্রক্ষেপও নেই__ 
কেবল একাগ্রমনে গুরুর কথা শুনেই যাচ্ছেন । হঠাৎ সেপময়ে বাইরের 
লোক উপস্থিত হওয়ামাত্র কমীর1 লঙ্জ। ও সঙ্কোচে বিব্রত ও সজাগ হয়ে 
উঠলেন। খবি নিবারণ দাশগুপ্ত ও সংসারী আগন্তকের মধ্যে এই ছিল 
পার্থক্য । যে কয়েকটি কারণে মেদিনীপুর, ঢাকা ও শ্রীহট্রের মহিলা-কমিগণ 
এত অধিক সংখ্যায় আন্দোলনে যোগদান করার ও কারাবরণ করার প্রেরণা, 
লাভ করেন তার মধ্যে গুরু নিবারণ দাঁশগ্ুপ্তের শিক্ষা ও প্রেরণা একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 

১৯৩২ সালের ৪51 জানুয়ারি গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পরে ঢাকাতে আইন 
অমান্ত আন্দোলনের জন্য ব্যাপকভাবে সভা-সমিতি দ্বারা প্রচারকাধ চলতে 
থাকে। ১৯৩২ সালের জান্ছয়ারি মাসেই গগেগারিয়া মহিলা সমিতি'কে 
বেআইনী ঘোষণা কর হয় এবং “কল্যাণ কুটির,-এর কর্মীদের আবাসগৃহও 
পুলিস তালাবদ্ধ ক'রে রাখে। সেই সময় আশালতা। সেন শুধু ঢাকা 
শহরের নয়, বিক্রমপুরের অনেক মহিলাদেরও ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে 
এনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাতে থাকেন। তিনি বিক্রমপুরের নশঞ্কর গ্রামে 
গিয়ে স্থানীয় কর্মী কিরণবালা কুশারী ও প্রভাসলক্মী দেবীর সহায়তায় 
“শঙ্কর মহিলা শিবির? স্থাপন করেন, এবং তিনি বিক্রমপুরের মহিলাদের 
নিকট থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পান। গ্রেপ্তারের কিছু পূর্বে সরযুবালা 


৯৯ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নাবী 


সেনের উপর তিনি “নশঞ্ষব মহিলা শিবিব' পবিচালনাব ভার অর্পণ 
করেন। 

এই গ্রাম পবিভ্রমণ-কালে তাব। গ্রাম্য দফাদাঁবদেব যথেষ্ট সহান্তভৃতি 
পেতেন। আশালতা সেন তখন বিক্রমপুবে দেনিক ৪1৫টি গ্রামে বক্তৃতা 
দিষে ঘুবতেন। গ্রামেব সবকাবা দফাধ[বেব। মিটিং-এ বসে খুব আগ্রহে 
সঙ্গে কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনত। তাবপব ধাবেস্ুস্থ্ে উঠে থানা গিবে 
এমন সময সংবাদ দিত যে, খানাব লোক আসবাব আগেই সভার কাজ 
শেষ হযে যে৩। কংগ্রেস আন্দোলনেব প্রতি দফাঁদাবদেব একপ সহানুভূতি 
না পেলে তীদেব পক্ষে গ্রামে গ্রামে গিবে দিনেৰ পৰ দিন অজন মিটিং কব! 
অনেকপমখই ছুঃসাধ্য ভ'৩। দফাদাখদেব মধ্যে অনেকেই মুসলম।ন ছিলেন । 

তাব। খখন গ্রামেব পর গ্রাম এইভাবে শ৩ শঙও লোকেব ভিতব 
বন্ুত। দিখে অগ্রসব হ'তে থাকতেন তখন আশাল৩1 সেন ও তব 
সহৃকিগণ শেববাত্রে এক গ্রাম ছেডে বপ্তনা হতেন এবং সন্ধ্যাব পব যে গ্রামে 
পৌছাতেন সেখানে সাবাদধিনেব পব বিশ্রাম গ্রহণ কবতেন। মাঝখানে 
কেবল ছৃপুবে কোনো গ্রামে থেখে নিতেন । বাতেখ শিশ্রামেৰ পথ 
পুণবাঘ পবিন প্রত্যযেব যাত্রা । ছপুবেৰ খাপবা এবং বাতেব বিশ্রাম ছাঁড। 
তাদেব ছিল প্রয অবিবাম যাত্র।। ১৯৩২ সালেব ওই জাগযাবি থেকে আবন্ত 
কবে ৭ই মার্চ গ্রেপ্তাব হওযাব পুব পবন্ত তিনি ঢাকা জেলার এক প্রান্ত থেকে 
অপ প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ৬১টি গ্রামে ও শহবে ঘডেব বেগে ঘুবে আন্দোলন 
পবিচালন| কবে গেছেন, কিন্তু তাতে তাৰ কখণো ক্লান্তি বা অবসাদ আসে 
নাই অথবা অস্থখও করে নাই। তাব ছিল অফুবন্ত কর্ধপ্রেবণা । 

ঢাকা জেলাব যেসব সত্যাগ্রহী ১৯৩২ সালেবৰ আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করতে গিষে কাবাব্বণ কবেন ভাদেব মধ্যে অনেকেই আশালতা সেনেব 
প্রচেষ্টায় আন্দোলনে যোগদান কবেন। 

“সত্যাগ্রহী সেবিকাদল”-এর কম্সিগণ ঢাকা জেলার ১৩৫টি গ্রামে ঘুবে 
আন্দেলন পরিচালনা করেছিলেন। কারাক্ুদ্ধ মহিল! ছাডাও বহুসংখ্যক 
মহিল। আন্দোলনে যোগদান কবার ফলে পুলিসেব হাঁতে লাঞ্ছনা! ভোগ 
করেন । পুলিস অনেক মহিলাকে গ্রেপ্তার কবে বহুদ্ূবেব গ্রামে নিয়ে 
গিষে ছেডে দিত। অনেককে গ্রেপ্তাৰব না ক'রে তাদের পশ্চাতে এমন- 
ভাবে ধাওয়া কবত যেন তারা কোথাও আশ্রয় না পান। ম্ুরবাল। 


১৬১৪ 


আশালত। সেন 


সেনের পরিচালনাষ শোভাযাত্রাকারী এমনি একদল মহিলাকে পুলিন দুইদিন 
দুইরাত্রি ধবে সঙ্গে সঙ্গে থেকে অবিরাম মাঠঘাটের ভিতর দিয়ে ঘোরাতে 
থাকে । অবশেষে তাদের একটা নৌকাধ উঠিষে নিয়ে মাঘ মাসেব শীতের 
মধ্যে বাত্রির গভীব অন্ধকারে এক নির্জন নদীর ধারে নামিয়ে রেখে পুলিস 
নৌকা ণিষে চলে যায। বিপন্ন মহিলাগণ তখন মাইলের পণ্ণ মাইল 
ছুগম মাঠের পথ পাষে হেঁটে পা হযে, অনাহারে অনিদ্রা প্রা অর্ধত 
অবস্থ।ব একটা গ্রামে পৌছে গ্রামধ।সীদেব সাহায্য পান। স্থুপ্বালা সেন 
ও তীাব সহকগ্রিগণ এব পবেও আন্দোলনে পুনবাধ অংশগ্রহণ কঃরে 
কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হশ। এমনই গভীর ছিল তখন গান্ধীজীব ও কংগ্রেসের 
প্রভাব এবং স্বদেশশেবাব প্রেবণা | 

আন্দোলনেব সমব এই সত্যাগ্রভী সেবিকাদলেৰ মভিল।দেব উপর 
প্রায়ই লাঠিচাজ কব| ভ৩। ফলে সতেবোজন মহিলা আহত হশ। তার 
মধ্যে কমলা দেবী, হেমনপিশী গাঙ্গুলী ও স্ুশীতি বস্তব আঘাত গুকতর ছিল। 
লাঠিচার্জ এখং পুলিসেৰ জুলুম তাদেব যতই নির্যাতন কবেছে, বাঙালের 
জেদ ততই বেডে চলেছে । ১৭৭ ধাবা ভঙ্গ ক'বে তীাব। সভাসমিতি 
কবতেন ও চৌক্দারী ট্যাক্স ধন্ধ আন্দোলন কবতেন, ফলে গ্রামবাসীদের 
মাপণপত্র ক্রোক করা হ'ত। মালপত্র ক্রোকেব দ্বারা সাধারণ গৃহস্থদের 
বহু ক্ষতি হ'লেও তার। তাতে শিচলিত হ'তেন না। তা ছাডা তার! 
ইউনিঘন বোর্ড অফিস ও ইউনিযন কোর্টে পিকেটিং করতেন, মদ গাঁজা 
ও বিলাততী দ্রব্যেব দোকানে পিকেটিং কণতেন এবং সাইক্লোস্টাইল ক'রে 
বে-আইনী প্রচারপত্র বিলি করতেন । 

আশালতা! সেন ১৯৩২ সালেব ৭ই মার্চ গ্রেপ্তার হন এবং ছুটি মামলার 
শাস্তিভোগের পব ১৯৩৩ সালেব সেপ্টেম্বব মাসে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি- 
লাভের পর তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে লিপ্ত হন। এই সময় থেকে 
কয়েক বছর পর্ষস্ত তিনি ঢ।কা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী ছিলেন । 

১৯৩৯ সালে উত্তরবঙ্গের কংগ্রেসকর্মী শশীবাল৷ দেবীর অনুরোধে আশালতা 
সেন তাঁর সহকর্মী হেমাঙ্গিনী দেবী এবং বরিশালের ইন্দুমতী গুহঠাকুরতাকে 
সঙ্গে নিয়ে দিনাজপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, রংপুর, গাইবান্ধা প্রভৃতি 
উত্তরবঙ্গের বহু স্থীনে ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি যেমন কংগ্রেসের গ্রচারকার্য 
করেন তেমনি “কংগ্রেস মহিলা সংঘ? গঠনে স্থানীয় মহিলা-কর্মীদের সহায়তা 


৯৬১ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


করেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, হাওচা, বীকুডা, ২৪ পরগনা, নদীয়া, খুলনা 
ইত্যাদি জেলাতে ও তিনি কংগ্রেসের কার্ষের জন্য পরিভ্রমণ করেন । 

১৯৪২ সালের “ভারত ছাড” আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। 
ঢাকার ত/লতল| অঞ্চলে পুলিসের গুলীতে নিহত তরুণ যুবকদের জন্য 
আহত এক শোকপভাব সশ্ব সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তিনি অন্ান্ত কংগ্রেস- 
কর্মীসহ গ্রেপ্ধার ভন এবং ৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪৩ সালে 
তিনি ঢাকা জেণ থেকে মুক্তিলাভ করেন । 

কারাঘুক্তির পরেই এসে পডলেন তিনি দুতিক্ষ-কবলিত দেশের মধ্যে। 
তিণি তখন ঢটাক। শহর ৭ তার পাশে গ্রামগুণির মধ্যে তাদের সেখাকাঁধে 
নিযুক্ত থাকেন। | 

১৯৩৬ স|শে তিশি বঙ্গীৰ ব্যণস্থা-পরিষদের সাস্ত নির্বাচিত হন। এ 
সালের শভেম্বর মাসে তিনি নোধাখাপির দাকঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। 
সেখানে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি ঢাকা জেলার অবস্থা জ্ঞাপন 
করেন। ঢাঁকাঁর অবস্থাও তখন শোচনীয ছিপ। তাই তিনি সেখান থেকে 
ফিরে এসে বিক্রমপুগ অঞ্চণে গিযে ভিন্বমুমশমানের মধ্যে এঁক্য ও শান্তি 
স্থাপনের প্রচেষ্টায় শিষুক্ত থাকেন। 

১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের পর থেকে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই অবস্থান 
করছেন এবং আজও সেখানে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত আছেন। 
এই কাজে তিনি তার দীর্ঘকালেখ সহকমী হেমাঙ্গিনী দেবীর সহাযও।| 
পাচ্ছেন। 

নেত্রীস্তানীয়৷ নিরলন কর্মী আশালতা সেন আপন অন্তরে দ্শসেবার 
অণির্বাণ প্রেরণ! জালিয়ে পিয়ে বাংলার, বিশেষ ক'রে পূর্ববাংলার পল্লীতে 
পল্লীতে গিরে দেশপ্রেমের একটা প্রবল উন্মীদনা জাগিয়েছিলেন, ঘরের 
মায়েদের কম্যাদের সেদিন তিনি নিজের সঙ্গে কর্মলেতে প্রবাহিত ক'রে 
নিয়ে চলেছিলেন বিপুল আকধণে। যে শ্বশ্নসংখ্যক কর্মী ও নেত্রী প্রাণপণ 
প্রচেষ্টায় পূর্ববাংলার নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন, 
আশালতা৷ পেন তাদের অন্যতম | 


শশীবাল। দেবী 





১৮৮৬ সালে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন শশীবলা দেবী । পিতা চন্দ্রনাথ 
বাগচী । তিনি সমাজসেবী ও নিষ্ঠাবান মান্য ছিলেন। শশীবালা! দেবী 
পিতাব নিকট থেকেই ম্বদেশসেবাষ উদ্বুদ্ধ হন | 

তাব বাখো বছর বযসেব সময বগুডাব লোকনাথ মৈত্রেব সঙ্গে বিবাভ হয 
এবং চাব বত্সব পবেই তিনি বিধব| হন। সাংসাধিক অধলম্ধন তাব এইভাবে 
ছিন্ন হযে যা । 

১৯৩০ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনে তিনি সক্তরিবভাবে অংশগ্রহণ কবেন। 
সমস্ত উত্তরবঙ্গে তিনি প্রবলভাবে প্রচাবকার্ধ কবে যান। ফলে সেখানে 
কংগ্রেসেব আন্দোলনে যোগদান করবাব জন্য নারীসমাজে বিপুল আলোডন ও 
উত্সাহ জাগে। 

তার প্রচাবকার্ষের ধারা ছিল অভিনব | সফরকালে ট্রেনে যেতে যেতে 
যখন কোনে! স্টেশনে একটু বেশীক্ষণ ট্রেন থামত, তিনি সেখানেই নেমে প'ডে 
পর্যাটফর্ষে দাড়িযে বন্কৃতা দিযে সাডা জাগিয়ে তুলতেন। আবার ট্রেন 
ছাডবার সময় হলেই ট্রেনে উঠে বদসতেন। এইভাবে পথে যেতে যেতে 
অবিরাম চলত তাঁর আন্দোলনের গ্রচারকার্ষ। 


২১৬৩ 
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তিনি জনসভায় ঈাড়িয়ে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে আকুষ্ট 
ও চঞ্চল ক'রে তুলতেন। সত্যাগ্রহীরূপে এক জনসভায় এপ বক্তৃতা্দীন- 
কালে তিনি ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন | 

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে তিনি কারাদণ্ডের সম উত্তীর্ণ হবাব পূর্বেই 
মুক্তিলাভ করেন এবং কবাচী কংগ্রেসে যোগদান কবেন। পুনবাষ তিনি ১৯৩২ 
সালে আইন অমান্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মোট চারবাব 
কারারুদ্ধ হন। 

তিনি খঙ্গীয প্রাদেশিক কংগ্রেসেব সদশ্ত নির্বাচিত হন। নেলী সেনগুধ্যাব 
নেতৃত্বে কলিকাতাব যখন বে-আ।ইনী কংগ্রেসের অধিবেশন অন্ষ্ঠিত হব 
সেসময় নেলী সেশগ্ুপ্চাব গ্রেপ্তারেব পরে শশীবালা 'দেবীব সভানেতৃত্রে 
কংগ্রেসেব অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয। এই স্থৃতিই সম্ভবতঃ তাব রাজনৈতিক 
জীবনে সর্বাপেক্ষা মুল্যবান । 

তাব কর্ণক্ষেত্র কেবলমাত্র রাজসাহী বিভাগেব আটটি জেলায় সীমাবদ্ধ 
ছিল না; ফবিদপুব, কুচবিভাব, মেদিনীপুব, খুলন। প্রতি স্বানেও তিনি 
সফর কবেছেন এখং এওজশ্ষিণী ভ|যাম বক্তৃত| দিযে জনসাধাবণেব মধ্যে 
রাজনৈতিক জাগবণ এনেছেশ। 

উত্তববঙ্গে তাব বক্তা উদ্দীপিত ই'যে অনেক মহিল1 কংগ্রেস আন্দোলনে 
ঝাপিযে পডেন এবং কাবাবরণ কবেন। পুলিপ সেখানকার অনেক মহিলাকে 
গ্রেপ্তাব ক'বে ট্রেনে তুলে নিষে দৃরবর্তী সাস্তাভাব স্টেশনে ছেডে দিত। এত 
উতৎ্পীনেব পবেও মহিলাগণ ভীত ব। শিকৎসাহ হতেন না । 

দেশবন্ধু চিত্তবপ্জন, নে তাজী স্থভাষচন্দ্র, দেশগ্রিষ যতীন্্রমোহন, খ্যাতনামা 
কংগ্রেসকর্মী গ্রতাপচন্দ্র মজ্মদাব প্রভৃতি বড থেকে সাধারণ কর্মী পথস্ত 
সকলেই তাকে “বডমা ব'লে ডাকতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন 
সমগ্র উন্তববঙ্গেব নারী-আন্দোলনের প্র।ণকেন্দ্র-্বৰপ | 

আজ এই ৭৪ বছব বয়সেও তিনি অক্ষু্র মনোবল নিষে কংগ্রেসের ও 
সমাজ-সেবামূলক কাজ ক'রে চলেছেন। সকলের কাছেই তিনি আজ 
কংগ্রেসী বুড়ামা” নামে পরিচিত। 


লাবণ্যলতা চন্দ 





লাবণ্যলতা চন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৯১ সালের আগস্ট মাসে 
ময়মনসিংহ শহরে । পিতৃভূমিও সেখানেই | তাঁর পিতা ছিলেন ময়মনসিংহের 
খ্যাতনাম] নাগবিক শ্রীনাথ চন্দ, মাতা বামাহ্ুন্দরী চন্দ। 

পিত ব্রাঙ্গপমাজের একজন প্রতিঠাতা। তাঁর দেশাত্মবৌধ ছিল গভীর 
এবং ছাত্রদের উপর প্রভাবও ছিল যথেষ্ট । কোথাও মহামারী বা ভূমিকম্প 
হ'লে ছাত্রদের নিয়ে তিনি চলে যেতেন সেবা করতে । তার নীরব সেবাভাব 
কন্যা! উত্তরাধিকারস্থত্রে পেয়েছিলেন । মা সন্তানদের প্রকৃত মানুষ করবার 
দিকে, ধর্মপরায়ণ করবার দিকে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন । 

লাবণ্যলতা চন্দ লেখাপড়া শিখতে লাগলেন উত্সাহের সঙ্গে। বি.এ. 
পাস করেন তিনি কুমিল্লা ফৈজন্নেসা গার্লস স্কুলে কাজ করতে করতে । তিনি 
এ হ্কুলের প্রধান শিক্ষযিত্রী ছিলেন । 

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় লাবণ্যলতা চন্দ *ফুমি্লা 
“অভয় আশ্রম”-এর সংস্পর্শে আসেন এবং ধার মনে একটা বিপুল পরিবর্তন 
আসে। তিনি ১৯৩১ সালে এ গভরনমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষয্িত্রীর পদ ত্যাগ 
করেন এবং অভয়-আশ্রমের তত্বাবধানে কন্ঠা-শিক্ষাল্য় প্রতিষ্ঠা করেন। 
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ক্ষণপ্রভা সিংহ ইতিমধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে গিরিডি হাইস্কুলের 
পদ ছেড়ে কুমিল্লায় চলে এসেছিলেন । তিনি লাবণ্যলতা৷ চন্দের সঙ্গে কন্া- 
শিক্ষালযে যোগদান করলেন । 

১৯৩২ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনে ঝাপিয়ে পডেন লাবণ্যলতা চন্দ । 
রাউ্ড টেব্‌ল্‌ কনফারেন্স ব্যর্থ হবার পর মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে ফিরে 
এলেন ১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বব । ১৯৩২ সালেব ৪ঠা জান্ুযাবি গান্ধীজী 
গ্রপ্তার হণ । সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ত হয়ে 
যাষ | গাদ্ধীজীর গ্রেপ্তারের পরই ডাক্তার প্রফুল্নচন্্র ঘোষ বোম্বাই থেকে 
কুমিল্লাঘ ফিবে আসেন এখং অভয-আশ্রমেব বিভিন্ন কেন্দ্রে ও নানা কংগ্রেস- 
কেন্দ্রে কমমীদেব সঙ্গে আন্দোলনে কি কবে কাজ কব যায সে-সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। 

কন্যা-শিক্ষালয়েব সকল কর্মীই আন্দোলনে যোগদান কবেন। আন্দোলনের 
ফলে কন্া-শিক্ষালয ভেঙে যাঁধ। সরকাব শিক্ষালযটিকে বে-আইনী ঘোষণ! 
করে। আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'বে লাবণ্যলতা চন্দ ও তার সঙ্গে শাস্তশীলা 
পালিত, সবধূ বসত, নবনীতকোমল। সিংহ, গিরিখালা ঘোষ, বিভা গুপ্ত, 
প্রিয়দ1! দত্ত প্রভৃতি গ্রেপ্তাব হন। তাদেব অধিকাশ্রেই ৬ মাস থেকে 
একবছর পযন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে আদেশ হয। মুক্তিব পব পুনরায় আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ কবাঁব ফলে লাবণ্যলত| চন্দের আবে। ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। 
তার সাথীরা অনেকেই আবাব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন । 

১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পযন্ত তিনি লিকাতায থেকে গঠনমূলক 
কাজ করেন। এখানে তিনি একটি বষঞ্কশিক্ষাকেন্দ্র খেলেন । এই খয়স্কা 
মেযের। বিভিন্ন জেলায অ।ইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবে কারাবরণ 
করেছিলেন । লাবণ্যলতা চন্দ নানা স্থান থেকে এদেব সংগ্রহ ক'রে একত্র 
করেন। নানা বস্তীতে নিয়ে গিষে তাদের তিনি গঠনমূলক কাজেরও শিক্ষা 
দেন। তারপর এই মেষেদের দিয়ে তিনি বিভিন্ন জেলায় গঠনমূলক কাজের 
কেন্দ্র খোলেন । 

এ'দের মধ্যে ননীবাল। মাইতি মেদিনীপুরের “আলোককেন্ছে: কাজ করেন। 
যশোহবের মনোরম বস্থ আউটসাহীতে গঠনমূলক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি কিছু ডাক্তারী ও মিডওয়াইফারীর কাজও করতেন এবং এইসব কাজের 
জন্ত তিনি সেখানে স্থনাম অর্জন করেন । প্রমোদ! দাস ও নন্নরাণী দেবী নদীয়! 


১০৩ 
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জেলায় টাদের ঘাট গ্রামে এঁবপ একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। নির্ধলা সরকার 
ও মণি দেব কুমিল্লা শহরে অন্ুরূপ কেন্দ্র খোলেন। সাবিত্রী সিংহ বেখুয়া- 
ডহরীতে গিষে একটি কেন্দ্র স্থাপন কবেন। 

এদেব গঠনমূলক কাজেব মধ্যে প্রধান কাজ ছিল হবিজন-পল্লীতে অথব! 
দবিদ্র পলীতে গিষে শিশুদেব লেখাপডা শিক্ষা ও পবিষ্ষার পবিচ্ছন্ন থাকতে 
শিক্ষা দেওযা। তাবা বধস্কা মহিলাদেব লেখাপডা অথবা শিল্প ও চবকা-কাটা 
শিক্ষা দিতেন । 

১৯৪০ সালে জুন-হ্ুলাই মাসে লাবণ্যলতা চন্দ কুমিল্লা ফিবে আসেন । 
তখন কলিকাতা বযস্ব-শিক্ষাকেন্ত্ কুমিল্লাষ স্থানাস্তবিত কবা হয। ১৯৪১ 
সালে তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান কবেন। 

১৯৪২ সাঁলেব “ভাবত ছাড+ আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ কবেন। ১৯৪২ 
সালেব ৮ই আগস্ট গান্গীজীব বিখ্যাত “ভাবত ছাডঃ প্রস্তাব গ্রহণ কবাব পব 
লাঁবণ্যলতা চন্দ বন্ধে থেকে কুমিল্লাঘ ফিবে আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে প্রস্তাবের 
সাবমর্ধ প্রচাব কবতে থাকেন । পনেবো দ্রিনেব মধ্যেই তাব বযন্কশিক্ষা 
কেন্দ্রটকে বে-আইনী ঘোষণ। কৰা! হয এবং তিনি গ্রেপ্তাব হন। বযস্কা মেষেবাও 
আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদাঁন কবে কাব।রুদ্ধ হন। এদেব মধ্যে 
প্রধান ছিংলেন উধা গুহ বায, তরুলতা পাল, স্থ্যমা পাল, সবমা ভট্রচার্য, 
মণি দেব, শৈলবাল। ধখ, চিন দেব প্রভৃতি । 

লাবণ্যলতা চন্দ একবছব নিবপন্তা বন্দীৰকপে জেলে আটক থাকেন । ১৯৪৩ 
সালের শেষে মুক্তি পাধাব পর ফিবে এসে দ্ৃভিক্ষেব একটা ভীষণ চেহারা 
তিনি দেখতে পেলেন। প্রথমে তিনি সঙ্গীধেব সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলার, 
বাঁজনৈতিক খন্দীদেব পবিখারেব সাহায্যেব জন্য চেষ্টা কবেন। তাদের 
পবিবাবেখ অবস্থা দেখে তাদেব ছুূর্দশাগ্রস্ত শিশুদেব প্রতিপালন “করবার 
আকাজ্ষা তার মনে জেগে ওঠে । ফলে তিনি মেদিনীপুরের ঝাভগ্রামে, 
ঢাকাব তাজপুরে এবং ব্রাহ্মণবেডিয়াতে তিনটি শিশুসদন খোলেন । 

পরে তিনি আশা আর্নায়কম্‌কে প্রশ্ন কবেন--এই শিশুদের নিষে কি করা 
যায? আঞ্জা! দেবী তাকে শিশুদের বুনিয়াদী শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেন । 
আশা দেবী নিজে ঝাঁডগ্রামে শিশুসদন কেন্দ্রে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলন করার 
ব্যবস্থা ক'রে দেন। সেই সমযে গান্ধীজী অস্ান্ত কর্মীদের সঙ্গে অভয়-আশ্রমের 
কর্মীদের ডেকে পাঠান। লাবণ্যলতা চন্দ এবং গ্রবোধ দাশগুধ অভয় 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


আশ্রমের পক্ষ থেকে তীর সঙ্গে দেখা করতে যান। অন্তান্ত কথাবার্তার পর 
লাবণ্যলতা৷ চন্দ শিশুসদনের শিশুদের নিয়ে কিভাবে কাজ করবেন জিজ্ঞাসা 
করেন । গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাই দিতে বলেন। 

এই সঙ্গে তখন এখানে একটি টিচার্স ট্রেনিং ক্লাস৪ খোল! হয়। তিন মাসের 
একটা পাঠ্যক্রম ছিল। অবশ্য একবারই মাত্র এখানে ট্রেনিং দেওয়া হয়। 

১৯৪৫ সালে তাজপুর ও ঝাঁচগামের শিশুসদনের শিশুদের ঝাডগ্রামে 
একত্রিত ক'রে একটি কেন্দে পরিণত কর! হয়। ব্রাক্মণবেডিয়ার শিশুসদন 
তারা “সেভ দি চিলড্রেন কমিটি'র হাতে দিয়ে দেন। 

১৯৪৫ সালে ব্রাহ্মদমাজের নিকট থেকে বলরামপুরের একটি স্থ্বিস্তীর্ণ জমি 
বে-আইনী অভয়-আশ্রমের পক্ষ থেকে লাবণ্যলতা! চন্দ্র ও শিশির সেনের নামে 
লীজ নেওয়া হয। বলরামপুরে তার! ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি 
বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির আরম্ভ করেন। জেল-ফেরত তরুণ সম্প্রদায়ের 
একদল এবং বাইরেরও কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী এই শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করবার 
জন্গ যৌগদান করেন। প্রথমবার শিবিরে ৬ মাসের পা ক্রম ছিল । শিবিরের 
প্রথম-শিক্ষিত দলকে “সেভ দি চিলড্রেন কমিটি? এবং “হরিজন বৌ” কাজে 
নিযুক্ত করেন। 

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীর শিবির খোল। হয় একবছরের 
পাঠ্যক্রমে । অক্টোবর মাসে নোযাখ।লিতে দাঙ্গা ঘটে । লাবণ্যলত। চন্দ 
প্রভৃতি প্রধান কর্মীর! নোয়াখালির দাঞ্গাবিধস্ত অঞ্চলে রিলিফের কাজ করতে 
গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে ছাত্রী ও ছাত্র শিক্ষার্থীরাও এ কাজে যোগদান 
করতে চলে যান। ফলে শিবির ভেঙেযায়। কিন্তপরে তাদের এই অপূর্ণ 
শিক্ষা পূর্ণ ক'রে দেওয়া হয়। 

১৯৪৬ সালে 'ঝাডগ্রাম শিশুসদন” বলরামপুরে চলে আসে । 

নোয়াখালি দাঙ্গার পর এঁ অঞ্চলের ১৬১৭ বছর বয়সের একশতটি মেয়ে 
গিয়ে লাবণ্যলতা৷ চন্দ কুমিল্লীয় একটি শিবির স্থাপন করেন একবৎসরের জন্য | 
একবছর পরে এদের মধ্যে অনেক মেয়ের অভিভাবক নিরাপত্তার অভাব হেতু 
তাদের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ভরসা পান নাই। তাদের জন্য স্বাধীনতা - 
লাভের পর বাঁকুভাতে বাভী ভাড়া ক'রে আবার কন্া-শিক্ষালয় নাম দিয়ে 
লাবণ্যলতা চন্দ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ক্রমে বীকুড়ার কন্া!-শিক্ষালয়কে 
বলরামপুরের বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ের সঙ্গে একত্রিত করা হয়। 
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লাবগ্যলত। চ্দ 


১৯৪৫ সালে কম্রবা-ট্রান্টের কাজ নদীয়! জেলার সাহ্বেনগর গ্রামে আর্ত 
হয। নিরুপম| দেবা ১৯৪২ সালের “ভারত ছাড, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন; 
পবে ১৯৪৩ সালেব দুভিক্ষেব সময তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে রিলিফের 
কাজ করেন। দেই সময তিনি লাবণ্যলতা চন্দের সঙ্গে রিলিফের কাজে যুক্ত 
হন। বাংলাদেশের কস্তরবা-উ্রান্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন লাবণ্যলতা চন্দ। 
তিনিই নিরুপমা| দেবীকে সাহেবনগব গ্রামসেবিকা-শিক্ষখ-শিবিবেব সঞ্চালিকা 
নিযুক্ত কবেন। ১৯৪৮ সালে এ গ্রামদেবিকা.শিক্ষণ-শিবির বলরামপুরে নিয়ে 
আসা ইয। শিরুপমা দেবী সাহেবনগবে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন 
এবং কমানে তিনি 'ভূদান যজ্ঞ'ব কাজে আত্মনিযোগ করেছেন। 

ক্ষমতালোভহীণ নেত্রী লাবপ্যলতা চন্দ অগ্ভাবধি গঠনমূলক কাজের মধ্য 
দিযে নীববে জাতিগঠনেব বুনিযাদ গেঁথে চলেছেন অক্লান্তভাবে। এই 
ব্যসেও তীর বুনিযাঁদী শিক্ষাদানের কাজেব পরিধি দেখলে শ্রদ্ধা আপনা 
থেকেই মাথা নত হযে আদে। 


সরলাবাল। ধেব 





সরলাবধাল। ধেখ ১৮৯২ সালে শিলচবে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। পিতুভূমি 
তাব সিলেট । তব পিতা জগৎ চৌধুবী, মাতা মনোমোহিনী দেবী । 

সতেবো বছব বঘসেব সময তিনি খিধব| হন | কিছু একট] কাজে নিজেকে 
সার্থক কবধাব জগ তাব হ্বরয ব্যাকুল হযে উঠল। পিতামাতা ও অসমযে 
পরলোকগমন কবেন। 

স্যোগ এসে গেল। ১৯২১ সালে গান্ধীজী সিলেট যান। তব কাছেই 
তিনি স্বদেশেব কাজে নিজেকে উৎসর্গ কবতে প্রথম প্রেবণা পান। নিজেকে 
সার্থধ কবে তুলবাব একটা আলোব বেখ| তিনি দেখতে পেলেন। মহা 
উৎসাহে চবক ও খদ্দর প্রচলনেব কাজে তিনি গ্রাম ও শহরেব লোকদৈর 
নিষে নেমে পডলেন। 

কিছুদিন পবে সিলেটে “বিষ্তাশ্রম” নামে গান্ধীজীব আদর্শে অনুপ্রাণিত 
একটি গঠনমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা । সরলাবাল! দেবের খদ্দর-গ্রচারের কাজের সঙ্গে 
“বিষ্তাশ্রম'-এর একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 

১৯২৬ সালে সরলাবাল] দেবের মাম! যতীন্দ্রন্্র দত্ত ও মামীম| স্ুসঙ্গিনী 
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সধলাবালা দেব 


ৰত্ত সিলেটে একটি নারী-শিল্পভবন গঠন করেন। সরলাবালা দেব এই 
প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এখানে স্তাঁকাট1 ও খন্দবের যাবতীয় জাম! 
€তবীব কাজ করা হ'ত। খদ্দবেব জামা “বিস্তাশ্রম-এর সহায়তায় বিক্কি 
হ'ত। তাবা এদেব তবী স্থতাব কাপডও বুনে দিতেন । 

১৯৩ সালে লবণ আইশ অমান্ত আন্দোলনের সময সিলেটের মহিলাগণ 
দেশেব কাজে যোগ দেবাব জন্ত চঞ্চল হযে ওঠেন | “বিদ্যাশ্রম' তখন সবলাবালা 
দেবকে সিলেট শহবে এসে এ আন্দোলন পবিচালনা কবতে এবং মহিলাদের 
সংগঠিত করতে আহ্বান কবেন। সে আহ্বানে সবলাবালা দেব গ্রাম 
থেকে সিলেট শহবে চলে আপেন এবং সেখানে শ্রীহট্ট মহিলা! সংঘ" নামে 
একটি বাজনৈতিক লংঘ প্রতিষ্ঠিত কবেন। তিণি ছিলেন তাব সম্পাদিকা , 
সভানেত্রী ছিলেন জোবেদ1 খাতুন চৌধুবী। মহিল1 সংঘেব ছাত্রীস'ঘ, 
স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ ছিল । 

১৯৩০ সাপের কংগ্রেস আন্দোলনে যখন দলে দলে ছেলেবা কাবারুদ্ধ হন 
তখন “বিগ্যাশ্রম” এব সহাযতাব মহিল। সংঘ খাজনৈ তিক আন্দোলন পবিচালন। 
কবেন। গ্রামেব শত শত মেযেখা ঘব থেকে বেবিষে এসে সভা ও শোভাযাজ। 
কবতে লাগলেন এবং আইন অমান্ত কখতে নেমে পডলেন | 

১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালে পবলবাল। দেবেব আহ্বানে ঢাকাব আশালতা 
সেন শ্রীহট্রে যান এখং তাৰ আন্দৌলনমূলক ও গঠনমূলক কাজে সহায়তা 
কবেন। 

১৯৩১ সালে সবলাবাঁণা দেবেব উদ্যোগে শ্রীহটে একটি “নারীকর্মী 
শিক্ষাষতন? প্রতিষ্ঠিত হয। এখানে পুরুলিষাব কংগ্রেস-নেতা নিবারণ 
দাশগুপ্ত প্রাথ ৫০টি নারীকর্মীকে কংগ্রেস ও গান্ধীজীব আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা 
দেন। এই শিক্ষা মহিলাদের মধ্যে যে প্রেবণীব সৃষ্টি কবেছিল তাতে ১৯১২ 
সালের আন্দোলনে শ্রীহট্রেব মহিলাগণ দলে দলে ঝাঁপিযে পডেছিলেন। 
১৯৩২ সালেব আন্দেলনে তাঁবা বিলাতী কাপড ও বিলাতী দ্রব্যের দোকানেন্র 
সামনে দাড়িয়ে পিকেটিং কবতেন ; একদল জেলে চলে গেলে, আব একদল 
তৎক্ষণাৎ সামনে এসে ধ্রীড়াতেন। বে-আইনী সভা ও শোভাযাত্রা তো 
ছিলই। ১৯৩২ সালের আন্দোলন পধিচালন। করতে গিয়ে সরলাবাল! দেব 
দেড়বৎসর সশ্রম কারাদপ্ডের আদেশ প্রাঞ্ধ হন। অন্তান্ত বু মহিলা-কর্মী 
কারাক্ষদ্ধ হন। 


১১১ 


স্বাপীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


'জেল্‌, থেকে. ফিরে আসার পর সরলাবাবা দেরের পরিচাশনায় মহিলা- 
কমিগ্রণ তাত, চরকা, দুল, শিল্পশিক্ষা, দাতব্য টিকিৎদালয়, নাপ্রিং ও ধাত্রীরিস্া 
শিক্ষার ব্যবস্থা, হরিজন স্কুল গ্রভৃতি গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন। কাজ 
শুধুমাত্র শহরেই আবদ্ধ ছিল না, গ্রামে গ্রামেও তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। 

শ্রীহট্ের অন্তর্গত ভাম্ুবিল অঞ্চলে মণিপুরী কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনে ্রিহট্ট মহিল! সংঘ'-র মহিলাগণও 
যোগদান করেন । লীলাবতী দেবী ও সাবিত্রী সিং নামে দুইটি মণিপুরী 
নারীও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে গ্রেপ্তার হন ,ও জেলে প্রেরিত হন। 
অত্যাচারী ও শোষণপরায়ণ জমিদারের বিরুদ্ধে ছিল মণিপুরী কৃষকদের 
আন্দোলন । 

১৯৪১ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদান ক'রে সরলাবাল। দেব, 
শশীপ্রভা দেব ও নরেশনন্দিশী দত্ত কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পাবার পর ১৯৪২ 
সালের “ভারত ছাড়” আন্দোলনে সরলাবাল! দেব শ্রীহট্র জেল! কংগ্রেসের 
ডিক্টেটার নির্বাচিত হন। দলে দলে মহিলা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করতে এগিয়ে এলেন। আন্দোলন পরিচালনা করতে করতে সরলাবালা 
দেব কারাবরণ করেন ; মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে । 

শ্রীহট্ের মহিলা-আন্দোলন ও নারীজাগরণে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন 
সরলাবালা দেব। 

্মা ভ্যালি- অর্থাৎ শ্রীহটর জেলা ও কাছাডা জেলা--ছিল তখন বাংলা- 
দেশের সন্ধে যুক্ত। তাই বাংলার নারী-আন্দৌলনের মঙ্গে আসে এখানকার 
আন্দোলনের কাহিনী । ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের পর স্থুর্ম৷ ভ্যালির 
কাছাড় জেল! এবং করিমগঞ্জের একটা অংশ রইল আসামের সঙ্গে যুক্ত, শ্রীহট 
জেলার অবশিষ্ট অংশ চলে যায় পাকিস্তানে । 





শান্তি ঘোষ (দাস) ও সুনীতি_চৌধুরী (ঘোষ) 
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১৯১৭ সালের ২২শে মে (৯ই জ্যেষ্ঠ) স্থনীতি চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন 
কুমিল্লায়। পিতৃভূমি ত্তার ত্রিপুরা! জেলাব নবীনগর থানার মধ্যে ইব্রাহিমপুর 
গ্রামে। তার পিতা উমাচরণ চৌধুরী ও মাতা স্ুরস্ন্দরী দেবী । 

১২1১৩ বছর বয়স থেকেই স্থনীতির মনে ইংরেজ বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল 
কুমিল্লার বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের যাবজ্জীবন স্বীপাস্তর ও ভীদের বিপ্লবী 
জীবনের মর্ন্ধদ কাহিনী তিনি বিশ্মিত হয়ে স্তন এবং তাঁদের কথা 
আরো জানবার জন্য কৌতুহলী হয়ে উঠতেন। তার দাদারা ছিলেন 
রাজনৈতিক কর্মী। 

১৯১৬ সালের ২২শে নভেম্বর শাস্তি ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
কলিকাতায়। তার পিতৃভূমি বরিশাল, কিন্তু তিনি মানুষ হয়েছিলেন কুমিল্ায়। 

পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঘোঁষ ছিলেন কুখিক্া! কলেছের প্রফেসার | তার যাক্কা 
সলগিলাবাঙগা ঘোধ। শাস্তির পিতা ছিলেন: রাঁজনৈতিক কর্মী ও আদর্পবাদী। 


১১৩ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে রাংলার নারী 


তার এঁকাস্তিক আকাঙ্ষ। ছিল যে, সম্তানর! দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আত্মত্যাগ 
করতে শেখে। তিনি নিজেই তাদের স্বদেশী গান শেখাতেন। একবার 
সরোজিনী নাইড়ু কুমিল্লায় একটি সভায় বক্তৃতা দেন। সেই সভায় শাস্তি 
গাইলেন-__ 
“ভারত আমার, ভারত আমার 
যেখানে মানব মেলিল নেত্র” *** 

সভা থেকে ফিরে এসে বাবার কাছে শাস্তি যখন মহা উৎসাহে সভার 
বর্ণনা! করছিলেন, বাবা বললেন, “আজ তুমি ধার সভায় গান গাইলে, 
একদিন যেন তুমি তার মতো! বড ভ'তে পার ।” 

১৯২৬ সালে শান্ঠির পিতার অকালমৃত্যু হয়। 

১৯২৮ সালে সাইমন-কমিশনের বিরুদ্ধে কুমিল্লায় যে তীব্র বিক্ষোভ 
জেগেছিল তাতে শান্তির অন্তর আলোডিত হযে ওঠে। 

শান্তি ও স্থনীতি কুমিল্লার ফৈজন্নেস! গার্ল স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। শাস্তির 
সহপাঠী ছিলেন প্রফুল্পনলিনী ব্রঙ্গ। প্রফুল্লনলিনী যুগাস্তর নামে বিপ্লবী দলের 
সভ্য ছিলেন | শান্তি ৭ স্নীতিব তেজন্বিত| প্রফুলনকে আকৃষ্ট করে। প্রফুল্ল 
তাদের প্রভাবান্বিত করেন এখং দলে নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিযষে দেন। 
শান্তি ও সুনীতি দলের উৎসাহী কর্মী হ'য়ে ওঠেন। নানা স্বদেশী বই পড়তে 
পড়তে তাদের মন আরে! চঞ্চল ও গ্রস্তত হ'য়ে উঠতে থাকে । 

১৯৩০ সালে কুমিল্লায় চলেছিল আইন অযান্ত আন্দোলন। জনতার 
উপরে ইংরেজের অত্যাচার কুমিল্লার সমস্ত কিশোর ও ঘুবমনকে প্রচণ্ড একটা 
ঘ। দিয়ে ফিরছিল। তার ঢেউ এসে ধাক্ক। দিতে লাগল শান্তি সুনীতি 
্রফুক্প প্রভৃতিকেও। তাদের মনে হ'ত ইংরেজ তাডাতে পারলে তবেই 
আবে আমাদের দেশের মঙ্গল। শোভাধাত্রার উপরে পাঠিচার্জের ফলে 
কর্মীদের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। 

তারা চমংকার লাঠি ও ছোরা খেলা শিখে নিলেন। তারপর অভ্যাস 
করতে লাগলেন রিভলভার ছু'ডতে ময়নামতী পাহাড়ে গিয়ে। পাড়ায় 
পাড়ার লাঠি-ছোরা খেলা শেখাবার ও বিপ্লবাত্মক পুস্তক পড়াৰার মধ্য দিয়ে 
তারা সংগঠন ক'রে চলেছিলেন। উৎসাহের একটা নতুন জোয়ারে ছোট 
কুমিল্লা শহর তখন জীবস্ত। 

১৯৩১ সালের প্রথমার্ধে কুমিল্লায় ছাত্র-কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই 
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শাস্তি ঘোষ (দাস) ও সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ ) 


কিশোরী বন্ধুবা গ'ডে তুলেছিলেন ছাত্রীসংঘ। প্ররফুল্লনলিনী ব্রহ্ম তার 
সভানেত্রী, শাস্তি ঘোষ সম্পাদিকা এবং স্থুনীতি চৌধুরী ক্যাপটেন। ছাত্রী- 
সংঘের প্রায় ৫০।৬০টি ছাত্রীকে ক্যাপটেন স্থুণীতি শেখাতেন ড্রিল ও 
প্যারে৬। এই ছাত্রীরা ছিলেন ছাত্র-কনফাবেন্সের শশৃঙ্খল 9 নিয়মাহগ 
ব্বেচ্ছাসেবিক1 | 

ইতিমধ্যে প্রফুল্ল, শান্তি, হনীতি শুনেছেন বিপ্লবীদের অনুষ্ঠিত গালিক 
হত্য।, সিম্পসন হ্ত্যাব ঘটনাবলী । প্রফুল্ল ও শাস্তি ভাবলেন তাবাঁও কেন 
কববেন না? দলের নেতাদেব কাছে প্রফুল্ল ও শান্তি কিছু একট! বিপ্লবী 
কাঁজ কববাব জন্য বাববাধ তাগিদ দিতে থাকেন । 

দশেব নেতাধ। অবশেষে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন যে, শাস্তি ও 
ক্তনীতি কুষিলাব জেণা৷ ম্যাজিস্টেট স্টিভেন্সকে গুলী ক'বে বুটিশ গভর্নমেন্টকে 
চবম আঘাত হানবেনশ। দলেব পুবধাতন কর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠানের 
প্রযোজনে প্রধন্র থাপবেশ বাইবে। দবকাব হ'লে তিনি আত্মগোপন 
কবে কাজ কবে যাবেন। কাব বাইরে থাকা তখন বেশী প্রয়োজন 
ছিল। আবে স্থিব ভখ খে, শান্তি স্ুণীতি একটা দবখাস্ত দেবার অঙ্ভুহাতে 
জেলা-ম্যাঁজিস্টেটের বাংলোতে গিষে কাজ হীসিল কববেন। 

১৯৩১ সালেব ১৭ই ডিসেম্বব সকালে শাস্তি সেজেগুজে বসে আছেন 
এমশ সময একটা ঘোডাখ গাড়ী এল দলেব দাদাদেব নির্দেশমতো | শাস্তি 
গাঁভীতে উঠে বসলেন । গাড়ীতে ভিলেন স্রনীতি। তীাদেব গাড়ী গিয়ে 
ঢুকলে! জেল! ম্যাজিম্টেটেব কুঠিতে । 

চাপরাসীব হাতে ভাবা ইণ্টাবভিউ-কার্ড পাঠিযে দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট 
স্টিভেন্স বেবিষে এলেন। দাষিত্ব পালনেব স্থযোগ সমাগত দেখে শাস্তি 
স্থনীতি গুলী ছু'ডলেন। ম্যাজিন্টেটের প্রাণহীন দেহ ভুলুষ্ঠিত হ'ল। শান্তি 
দেখলেন সমস্ত ঘবটাতে চলেছে ছুটোছুটি দাপাদাপি এবং বিকট চীৎকার 
স্থনীতিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুজন লোকে তাঁকে জাপটে ধরেছে 
রিভলভারট! কেডে নিতে । শাস্তিকে পেছন থেকে একজন লোক শক্ত ক'রে 
ধরে রয়েছে, আরেকজন শাস্তির রিভলভার-হ্ুদ্ধ হাতটা চেপে ধনেছে। 
অশ্রাব্য ভাষায় তার গ্লালাগালি করছেঁ। চাপরাসীরা তাঁদের কিল, চড়, 
লাখি, ঘুধি মরছে । পুলিস-লাইনের সামনে পাখলা-ঘর্টি বেজে উঠল। 
মূহুর্তের মধ্যে পুরিস এসে সব ঘিরে ফেলল? শাস্তি-ুনীতির হাত পেছদে 
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বেধে দিষে তাঁদের বেদম প্রহার করতে লাগল | এমন সময় ভি.আই.বি. 
ইন্সপেক্টার এসে প্রহারের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে তাদের দুজনকে দুই জায়গায় 
সবিয়ে দেযে। জেবা চলে আলাদ। আলাদ1 ভাবে । গুপ্তকথা পুলিস কিছুই 
আদাঘ কবতে পারেনি । তারপর নিষে যাষ ভাদের কুমিলা জেলে । 

পবদিন বন্দী হযে এলেন সেখানে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম ও চট্টগ্রামের ইন্দুমতী 
সিংহ । চট্টগ্রামেব অনন্ত সিংহেব ভগ্লী ইন্দুমতী সিংহ তখন চট্ট গ্রাম অস্ত্রাগাব 
লুষ্ঠন মামল।র অর্থসংগ্রহের জন্য কুমিল।ব গিষেছিলেন। 

কয়েকদিন পবে শাস্তি-স্থনীতিকে নিষে আসা হয কলিকাতাষ আলিপুর 
সেন্ট্রীল জেলে । মামল] শুরু হয ১৯৩২ সালের ১৮ই জানুব।রি। মামলার 
সময শান্তি হুনীতি তাঁদেব ভাসি, উচ্ছাস ও তেজস্থি তাঁষ সমস্ত কোর্টকে মুগ্ধ 
ক'বে রেখেছিলেন । ম।মলাব দ্বিতীয় দিনে ডকে তাদের বসতে চেয়ার 
দেওয়। হযনি ব'লে তার। পিছন ফিরে দাডিযে রইলেন। তাবপর থেকে 
শেষদিন পধন্ত ডকে তাদের চেযার দেওযা হয়েছিল । অবশেষে ১৯৩২ সালের 
২৭শে জান্যাবি শাস্তি-স্থনীতি সমগ্র সত্ত। কেন্দ্রীভূত ক'রে যখন অপেক্ষা 
করছিলেন ফাসীর আদেশ স্নবাব জন্ত তখন তীবা দণ্ডাদেশ শুনলেন 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের । অফ্ুরস্ত উৎসাহভর প্রাণ তাদের সেই মুহুর্তে 
নিরাশাবোধই করেছিল । কিন্তু তারা যে ১৪।১৫ বছরের কিশোরী নাবালিক] ! 
স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী! ফাসী কি ক'রে হবে? 

এই ছুটি কিশোরী মেয়ের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের বুকে যে 
আলোডনের স্থষি করেছিল তা তখনকার দিনের লোক আজও হয়তো ভুলে 
যাননি । যে বাংলাদেশের নারী-সমাজ শত লাঞ্ছনাও মুখ বুজে সহা করেন, 
শত আঘাতেও নীরবে অশ্রপাত করেন কিন্তু প্রত্যাঘাত করার কথ! মনে 
আনৈন না, সেই সমাজের দুটি কিশোরীর একি রণরঙ্গিণী মুতি ! ঘিধাগ্রন্তের 
মনে সেদিন দৃঢ়তা জাগলো । যুবসমাজের চিত্তে জাগলো চমক, উৎসাহে 
উদ্দীপনায় তার! ছুঃসাহসের পথে প1 বাড়াতে প্রস্তুত । ছোট্ট ছুটি মেয়ে যেন 
ধূমকেতুর মতো সমগ্র দেশকে তোলপাড় ক'রে দিয়ে গোটা সমাজের হয়ে 
শাস্তি বহন করতে কারান্তরালে চলে গেলেন দেশবাসীকে চাঞ্চল্যে ও বিস্ময়ে 
হতবাক্‌ ক'রে দিয়ে । 

শাস্তিকে করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী, স্থনীতিকে তৃতীয় শ্রেনীর । 
বিশে এনে শাসন করা হচ্ছে ইংরেজের নীতি । শান্তি-ক্থমীন্তিকে মাঝে মাঝে 
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একদগ্গে কিন্ত অধিকাংশ সময়ই আলাদা আলাদা করে প্রেসিডেন্সি, মেদিনীপুর, 
রাজসাহী, হিজলী প্রভৃতি জেলে ঘুবিয়ে ফিরিয়ে স্থানাস্তরিত কব! হ'ত। 

যখন তীরা মেদিনীপুর জেলে ছিলেন তখন সেখানকাব জেলার ও মেট্রনের 
অনাচাবেব বিকদ্ধে শাস্তি, স্থনীতি ও বীণ| দাস অনশন করেছিলেন সাতদিন | 
ফলে জেলারকে ওখান থেকে বদলি করা হয। কিন্তু এই বন্দিনীদেরও পৃথক 
পুথক জেলে স্থানান্তবিশ করা হয। শাস্তি ও বীণা গেলেন হিজলী জেলে, 
যেখানে ছিলেন বিনাবিচাবে বন্দী বাজবন্দী মহিলাগণ । স্বনীতিকে নিযে যাষ 
রাজপাহী জেলে । শান্তি স্থনীতি যেখানেই যখন গেছেন, তীদেব চমৎকার 
কসঙ্গীতে অন্যসকশ বন্দীকে ৭ সাবা জেলখানাকে ভাবা মাতিযে বাখতেন। 

মেদিনীপুব জেলে থাকতেই স্থনীতিকে ততীর শ্রেণীর কষেদী করা হয়। 
কাবাজীবনেব মর্মান্তিক শাস্তি হচ্ছে ততীয শ্রেণীব বন্দীব জীবন যাপন করা । 
তৃতীঘ শ্রেণী বন্দীব প্রতি ছিল সর্বপ্রকাৰ অসম্মাণজনক ব্যবহার । কুর্তা 
ও শাড়ী যে একেপাবে চটেব মতো মোটা হ'তে পারে তা তখনফার 
(দিনেব ততীয়শ্রেণীৰ কবেদী ভিন্ন অন্যে জানে না। তৃতীষ শ্রেণীব খাচ্য 
সাধারণ লোকেব কল্পনা বাইবে। কী শন্ত আব মোট ভাত। সেগুলি 
চিবোতে না পাখলেও গিলতেই হবে। বালতি-ভত্তি হল্দে বঙের জল-_. 
তাব নাম ডাল। কী ডাল সেট! বোঝা যাঘ না। তাতে আবাব এমন কাচা- 
কচ। গন্ধ যে, খেতে গিযে মনে হয যেন সদ্য ক্ষেত থেকে কাচা ডাল অসময়ে 
তুলে এনেছে । আব তবকাবী + বিশ্বাদ ঘ্যাটটা গলা দিয়ে যাবার সময 
গল।ব মধ্যে কেমন একটা! ঘ্যাউডানিব কষ্ট হয, কেমন খুসখুস করে । এই 
হচ্ছে ইংবেজ আমলে ততীষ শ্রেণীর ধন্দীদেব জন্য খাগ্যেব বপ | বাডীতে অতি- 
দরিদ্রের মুখের ডালভাতও এব কাছে অমৃত তা ছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী 
পাবে একখানা মাত্র বই। কাবাজীবনে কখনো অল্পদিনের জন্য অন্থান্ত 
রাজনৈতিক কষেদীদেব সঙ্গে সুনীতি চৌধুরীকে রাখা হযেছিল, কিন্ত অধিকাংশ 
সময় শুধুই সাধারণ কষেদীর1 ছিল তাব সঙ্গী, অর্থাৎ প্রায় নিঃসঙ্গ ছিলেন 
তিনি। তৃতীষ শ্রেণীর বন্দীজীবনে তাব উপর অপমানকব অন্যান্য উৎপীডনেবও 
অন্ত ছিল ন!1। 

ওদিকে স্থনীতিদের বাডীটাকে ধ্বংস করবার উদ্দেশে ইংরেজ গভনমেপ্ট 
তীদের পরিবারকে ম্বত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। স্বনীতির বাবার 
পেনসান বন্ধ কারে দিল। হ্ুনীতির ছুই দাদাকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করল। 
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তার পিতামাতা ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে উপবাসের মুখে পড়ে গেলেন। 
আত্মীয়স্জনেরা সাহাধ্য করতে গেলে পুলিস তীদের নির্যাতন করতে আর্ত 
করে। তাঁরা সাহাধ্য বন্ধ করলেন। স্ুনীতির ছোট ভাই আথিক সঙ্গতির 
চেষ্টা করতে গিয়ে অত্যন্ত ক্রিষ্ট জীবন যাপন করবাঁর ফলে যঙ্মাতে মৃত্যুবরণ 
করেন। এর উপরেএ বাঁডীতে পুলিসের অত্যাচারের অবধি ছিল না। 
বাড়ীর এই নিদারুণ দুঃখের কথা স্বনীতি জেলে সবই জানলেন, কিন্তু 
দুঃখের বজাঘাতে মাথা নত করবেন স্রনীতি সে-মেয়ে ছিলেন না। অন্য 
ধাতু দিয়ে গডা এ-মেয়ে । ভারতের উজ্জল এক বত তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে 
বাংলার কারাগারে সকশের অজ্ঞাতে ভম্মে আচ্ছাদিত রইলেন । 

“দুঃখেষস্দিগ্রমনা স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ” কাকে ধলে জানি না, কিন্তু 
সাধারণ জীবন যে কৃত অসাধারণরূপে ফুটে উঠতে পাবে--কত "স্থিতধী। 
হ'তে পারে তা দেখ। বায় শ্রনীতির মতো মেয়ের মধ্যে | 

কারা প্রাচীরের দুর্ভেছ্চ লৌহবর্ষের মধ্যে শাস্তি স্থনীতি কাঁটিষে দিলেন 
সাতট1 শীত ও বসন্ত । অবশেষে গান্ধীর প্রচেষ্টার অন্থসকল রাজনৈতিক 
বন্দীর সঙ্গে তীদেরও মুক্তির আদেখ আসে ১৯৩৯ সালের এব প্রাতে। 

মুক্তির পর শান্তি স্ত্নীতি পডাশ্তন। করতে থাকেন । দুজনেই ম্যাট্রিক 
পাদ করলেন। তারপর শাস্তি পাপ করেন আই.এ.; স্থনীতি আই.এম্সি | 
স্থনীতি এম্‌বি. পাস ক'রে ডাক্তাব হন। ডাক্তারদূপে আজ তিনি 
নীরবে সেখা ক'রে চলেছেন কত দুঃস্থ ও পীডিত মানবের । ১৯৪৭ সালে 
স্থনীতির বিবাহ হয় চব্বিশ-পরগনার প্রচ্যোতকুমার ঘোষের সঙ্গে । 

শাস্তির রুচি ফুটে উঠল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে । আপন জীবনকাহিনী তুলে 
ধরেছেন তিনি “অরুণ-বন্ধি" নামক পুস্তকে । নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে তিনি কর্মমুখব | 

১৯৪২ সালে চট্রগ্রামের চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বর্তমানে 
শাস্তি বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান-সভার সদস্য | 





বীণা দাস (ভৌমিক) । ১14 


বীণ| দাস ১৯১১ সালের ২৪শে আগস্ট কষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
তাব পিতা বেণীমাধব দাস ও মাতা সবল! দাস। পিতৃভৃমি তাবু চট্টগ্রাম । তার 
দিধি কল্যাণী দাসের জীবনীতে পূর্বেই তাব শৈশবেব পরিচয় দেওয়া হয়েছে । 

শৈশব থেকে বীণা সমগ্র পবিবাবেব নিবিড স্নেহমমতা! এবং অগাধ বিশ্বাস 
পেষে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের মধ্যে মানুষ হযে উঠেছিলেন। বড হ্বার 
সাথে সাথে বাইরের জগতেব সঙ্গে যতই পবিচিত হ'তে লগলেন ততোই তিনি 
অনুভব কবলেন “অসীম বেদনাঁভবা মানবজীবন, | স্ব মানসিক সথথশীস্তির 
জগতে আলোডন দেখ! দিল। দেশের দুঃখ দুর্গতি ও পরাধীনতার গ্লানি 
তার মনকে আকুল ক'রে তোলে । 

অসহযোগ ও জাতীয আন্দোলনে একটা! প্রবল তবঙ্গ তখন দেশের উপর 
দিয়ে বে চলেছে । বীণাদের পরিবারেও এই তরঙ্গের ধাক্কা লাগে। ত্তার 
মেজদাদা আন্দোলনে যোগদান ক'রে কারাঁবরধ করেন। পিতা নিজে চরকা 
ও খদ্দর এনে দিতেন। তিনি মনের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে আন্দোলনের 
সঙ্গে জভিত ছিলেন। অন্যদিকে পিতার জীবন থেকে বীণা শিক্ষণ পেয়েছিলেন, 
একট! আদর্শের জন্ত মীষ্ুষ কতবড় ত্যাগম্বীকার নিজের জীবনে করতে পাকে 


৯১৯ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনেব আকুল আহ্বান এবং আদর্শব।দী পিতার আদরশনিষ্ঠা 
বীণার মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে তুলেছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামেব পথকে নিজের 
জীবনে বেছে নিতে। 

১৯২৮ সালে এসেছিল সাইমন কমিশন | বেখুন কলেজেব ছাত্রী বীণ! 
দাঁস অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সাইমন কমিশন খযকট ৭ বেখুন কলেজে পিকেটিং 
কবতে উঠে-পডে লাগলেন । এ সালেই কলিকাত। কংগ্রেসের অধিবেশনে 
খীণ| ৭ কল্যাণী ছুই ভগ্রী পরম উতসাহে স্বেচ্ছাসেবিকাঁবাহিনীতে যোগদান 
করেন । 

সেই সমযে বাণ। বেখুন কলেজে পডতেন। তীব সহপাঠী শ্হাসিনী দত্ত 
৪ শান্তি দাশগুপ্ত ছিলেন একটি ছোট বিপ্লবী দলেব সভ্য । বীণাব মতো 
আদর্শবাদী আধার পেষে তাব। পীণাকে তাদেব বিপ্রবী দলে টেনে নেন | 

১৯৩০ সালে আবস্ত হবেছিল গান্ধীজীব লখণ আইন অমান্ আন্দোলন । 
পাশাপাশি চলেছিল বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের ততীষ অধ্যাধ- চট্টগ্রাম অন্দাগাব 
লন দিযে যাব আরম্ভ | বীণা কান পেতে শোনেন আব বিমুগ্ধ হদযে 
তাদেব গৌবধগাথা! নিথে মনে মনে ছবি আকেন | 

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে ডালভাউপি স্কোষাবে খাংপাব অত্যাচাবী 
পুলিস-কমিশনাব গ্যাব চার্লস টেগার্টকে বোমা ও বিভলভাব দিযে আক্রমণ 
কববাব অপরাধে গ্রেপ্তার হন দীনেশ মজুমধাব এবং নিহত হন অনুজা সেন। 
ঢাকাষ বিনয বন্থু লোম্য।নকে গুলীৰ আঘাতে পবরাজ্য-শাসনেব চবম পুবস্কাব 
দিষে পালিষে যানণ। ঠাবই কিছুপ্দিন পবে আবাব কলিকাতা! বাইটার্স বিজ্ডিংসে 
বিনয় হব আবিভাব হয দীনেশ গুপ্ত ও ব।দল গুপ্তেব সঙ্গে। তিনজনেই 
আক্রমণ করেন সিম্পসন ও অন্যান উচ্চপদস্থ ইংবেজকে । বিনয বস্থু ও 
বাদল গুপ্ত নিজ মস্তকে গুলী করে ও সাইনাইড খেঘে আত্মহত্যা কবেন। 
দীনেশ গুপ্ধেব কাশী হয। ১৯৩১ সালেব ডিসেম্বর মাসে স্কুলেব ছুটি কিশোরী 
ছাত্রী শান্তি ঘেব ও স্থনীতি চৌধুবী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে নিহত 
ক"রে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তবে দণ্ডিত হন। এইভাবে একটাব পব একট] ঘটনা 
বাংলাদেশের সন্তাকে প্রধল ধাক্কায় আলোড়িত ক'রে তুলেছিল। ডালহাউসি 
স্কোযাব বোমার আক্রমণের পর বীণাদের সেই ছোট দলের নেতা এবং তাদের 
আরে! অনেকেই গ্রেপ্ার হয়ে যান। ত্বা ছাডা নীনা আভ্যন্তরীণ কারণে 
তাদের ছোট দলটি ভেঙেযায়। এদিকে চলেছে তখন সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে 


১২৩ 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামের মরণ-উৎসব | বীণ! উৎকন্ঠিত হ'য়ে উঠলেন ওই সংগ্রাম- 
সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিতে । 

একদিন তিনি যুগাস্তর-দলের কর্মী কমল! দাশগুপ্তের কাছে নিজের 
আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন এবং “ডিগ্রী” নেবার সময় কন্ভোকেশান-হলে অথবা 
কলিকাতার রেস-কোর্সে গভন্নরকে গুলী করবার জন্য রিভলভার চাইলেন । 

তখনকার দিনে গুপ্রদলগুলি একে অন্তের কাছে নিজেদের কর্ধগ্রচেষ্টা 
সম্বন্ধে আলোচনা অথবা কথাবার্তা বলতে একেবারেই অভ্যস্ত ছিল না। 
তাই বীণাকে দিয়ে এরাজ করাবাব এতবড দািত্ব নেওয1 সম্বন্ধে কমলা 
প্রথমদিনই বীণাকে কথা দিলেন ন|। 

বীণাকে তিনিশচনতেন। তার সহপাঠী ও বন্ধু কল্যাণী দাসেব ছোটবোন 
বীণা । বীণাঁর স্বভাণ ছিল মধুর 9 আদর্শপ্রবণ, আর ছিল তাঁর আবেগপূর্ণ প্রাণ । 

বীণার সঙ্গে তিনি দিনের পর দিন এই কাজের বিপদের ধিকটা আলোচনা 
ক'রে বোঝাতে লাগলেন যেন মুহুত্ঠের আবেগে তিনি কিছু কবতে না যান। 
নীণা বইলেন দুঢ আপন সংকল্পে। 

কমল! অন্যদিকে আলোচনা করতে থাকলেন নিজেদের দলেব মধ্যে। 
তিনি ডেকে পাঠিযেছেন তার পরম বিশ্বাসের পাত্র ম্থধার ঘোষকে । 
নুধীরেব সঙ্গে তাব আলোচনার মূল কথাটা দাডাল এইরকম £ গভন্র 
হচ্ছেন শাসন ও প্রতৃত্বের পূর্ণ গ্রতীক। এই পূর্ণ প্রতীককে আঘাত ক'রে 
বিপ্রবের বন্তাটাকে তীব্রতম স্রোতে, ছুর্দম গতিতে এগিষে নিষে গিষে 
নিজেদের নিঃশেষে অবলুপ্ধ ক'রে দেওযাই ছিল তখন তাদের একমাত্র 
সাধন! ও লক্ষ্য । অতএব পরামর্শে স্থির হধ, কন্ভোকেশান-হলে গভন্নরকে 
গুলী করা হবে এবং গুলী করার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে। এই কাজের 
জন্য চরম শাস্তির যে বিধান ছিল-_সেই ফাঁসী, দ্বীপান্তর, বর্বব অত্ঠাচার 
সবই বরণ ক'রে নেবার জন্য প্রস্তর্ত হলেন তারা । 

কমলা দাশগুপ্ত ২৮০২ টাক সংগ্রহ ক'রে এনে দিলেন স্ধীর ঘোষের 
হাতে রিভলভার কিনে আনতে । 

কয়েকদিন পরেই এল' অতিকষ্টে স্মাগল্-করা রিভলভার। সেদিনই 
বিকালে কমলা চলে গেলেন বীণার সঙ্গে দেখা করতে । আগ্নেয়াস্ত্র তুলে 
দিলেন তিনি বীণার হাতে, বুঝিয়ে দিলেন তার প্রতিটি অংশের ব্যবহার 
অন্টের অলক্ষ্যে । 

১২১ 
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১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি সেনেট-হলে কন্ভোকেশান বসেছে। 
গভনর স্ট্যান্লি জ্যাকসন অভিভায়ণ পাঠ শুরু করেছেন । বীণা দাস নিজের 
আসন থেকে উঠে এসে গভর্নরের কয়েক হাত দূর থেকে গুলী ছু'ডতে 
লাগলেন। গভর্নরের কানের পাশ দিয়ে গুলী চলে গেল। সৈনিকের জাত, 
অতি সতর্ক কান, ততক্ষণাৎ গভন্র মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলেন । কর্নেল 
স্থরাওয়ার্দি ডাযাস থেকে ছুটে এসে বীণার গলা টিপে ধ'রে বসিয়ে দিতে 
চেষ্টা করতে থাকেন। তবুও বীণার ভাতেব বাকী গুলী কবটা এ অবস্থাতেও 
ছুটেছিল। 

পীণ। পাপকে গ্রেপার কবে নিয়ে যাম। অপমীনকর ভীষায় পুলিস 
তাকে জেখা করে বিভলভার পাবার বহন্সা জানতে? শীণা রইলেন 
নিরুত্তর | 

কোটে বীণা একটি খিকৃতি দেন। একদিনেই বিচার শেষ ক'রে তাকে 
৯ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

পরাধীন ভারতে যেসণ আত্মভোল। কর্মী স্বাধীন ভীবতের সৌধমুল 
গেঁথে তুলবার জন্য আত্মধিলুপ্চিব আকাজ্জাষ অধীর হযে ছুটে গিয়েছিলেন__ 
বীণা দাঁস তাদের অগ্ততম। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ, শক্তিধর গভর্নরের প্রতি 
গুলী-নিক্ষেপ সেদিন ভূমিকম্পের মতো ফাটল ধরিয়েছিল বুটিশ সাম্রাজ্যের 
ভিত্তিভূমিতে । 

যদিও এই যন্যন্ত্রেণ মধ্যে ধারা জড়িত ছিলেন তীদের পুলিস জানেনি, 
কিন্তু কথেকদিনের মধ্যেই কমলা দাশগুপ্ত এপং স্বধীর ঘোষকে পুলিস 
গ্রেপ্তার করে জেলে নিযে যাঁঘ এবং রাঁজবন্দী ক'রে রাখে তাদের 
ছর়বত্সরের ও বেশী । 

বীন1! দাসকে নিষে যার প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মেদিনীপুর জেলে। 
সেখানে ছিলেন শাস্তি ঘোষ ও স্থর্নীতি চৌধুরী । মেদিনীপুরে কিছুদিন 
তাদের আনন্দেই কফেটেছিল। কিন্তু জেলখানা আনন্দের জায়গ! নয় । 
এ জেলের জেলারের অনাচারের প্রতিবাদে এরা তিনজন অনশন আরম্ভ 
করেন। উপবাসের সপ্তম দিনে কতৃপক্ষ তাদের দাবী মেনে নিলেন। 
তারপর বীণা দাস ও শাস্তি ঘোষকে নিয়ে যাওয়া হয় হিজলী জেলে, 


সিল সী শপ সপ্ত সপ জব শ আপ পপ পাপা পপ আলী ক স্পা 


* এই ঘুটন্‌র বিশদ বিবরণ লেখিকার 'রক্তের অক্ষরে' পু্তকে আছে । 


১২২ 


বীণ! দাস ( ভৌমিক ) 


যেখানে বাজবন্দিনীরা ছিলেন। স্থনীতি চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় 


রাজপাহী জেলে। 
বাংলাদেশেব নানা জেলে শ্তানাস্তবিত হযে থাকাব পর গান্ধীজীর 


প্রচেষ্টাঘ সকল রাজনৈতিক বন্দীব সঙ্গে বীণাঁও মুক্তি পান। পুরো সাতবছর 
জেলে কাটিযে বীণা বেবিযে আসেন ১৯৩৯ সালে । 

গাঙ্ধীজীর প্রচেষ্টা শুধু বাঁজনৈতিক বন্দী নন, বিনাবিচারে বন্দীরাও 
সকলেই ঘৃক্তি পেবেছিলেন ১৯৩৮ সালেব মধ্যে । বেবিষে আসাব পর সব 
দলই নতুন পবিস্থিতিতে আত্মচিস্তা করতে লাগলেন | যুগাস্তর-দলেব নেতারা 
নিজেদেব বর্মপদ্ধতি ও গুপ্দল সপ্বন্ধে বিশ্লেষণ ক'রে স্থির কবেন যে, তাঁদের 
আব গুপ্তদল এখ* পুথক কর্মপদ্ধতি বাখবাব গ্যোজনীযতা নেই । তীর] 
নিজেদেব দল ভেঙে দিযে কংগ্রেসেব সদ্দে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেন। “ফবওবার্ড' 
সাপ্তাহিক কাগজ তখন তারই পবিচালনা কবেন। “মন্দিব। নামে একটি 
বাজনৈতিক মাসিকপত্রিকা ও তাব। পরিচালনা কবেন। মুক্তিব পব বীণা 
দাস এসে এদেব সজে কাছে যুক্ত ভলেন। “মন্দিবা'ণ সম্পাদিকা তখন 
কমল! দাশগুপ্য | কঠিন পবিশ্রম ছিল এই কাগজ পবিচালনা কবা। মনের 
মধ্যে অদ্ভুত আশা নিযে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামেব একটা অচ্ছেছ্য অঙ্গ মনে 
ক'রে কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাস, মাধা ঘোঁধ, বেবা1 ঘোষ, কমল! সেন, 
শপ্রীতি মজুমদার, প্রভাবতী পক্, শান্তা খন্র, স্েহলতা সেন, ছুলু দত্ত ও 
অন্ান্ত সহকখিগণ “মন্দিবাঁধ জন্য খাটতেন। লেখা সংগ্রহ করা, ডালহাউসি 
স্কোধাবের বিবাট দালানগুলি ঘুবে ঘুবে বিজ্ঞাপন যোগাড করা প্রভৃতি 
কোনো কাজকেই তীদ্েব নীবস বা একঘেষে মনে ভ'ত ন|। স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের অঙ্গ যে। বীণা দাস ছিলেন সাহিত্যিক। তাব লেখাগুলি আজও 
পুবাতন “মন্দিবা"ব আন্তবিবতা ও নিষ্ঠাব পবিচয দেয়। 

“মন্িদিবা” মাসিকপত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন £ 
কমল! চ্যাটাজী__ বৈশাখ ১৩৪৫ থেকে কাতিক ১৩৪৫ পর্যন্ত । 
কমল। দাশণুপ-- অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ থেকে শ্রীবণ ১৩৪৯) 
পৌষ ১৩৫২ থেকে ঠচত্র ১৩৫৪ পর্যন্ত । 
স্বেহলত। সেন__ভান্দু ১৩৪৯ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৫২ পর্বস্ত। (এইসমক্র 
কমল! দাঁশগুপ্ক জেলে ছিলেন । ) 
বীপা দাস ওদিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রধিকদের মধ্যে গণসংযোগের 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


কাজও করতে থাকেন। কংগ্রেসের এক প্রধান কর্মসুচী ছিল গণসংযোগ 
করা। তিনি টালিগঞ্জের চালের কলের বস্তীতে গিয়ে বস্ভীবাসী দরিদ্র 
শ্রমিকদেন সঙ্গে দিনের পর দিন মিশে তাদের চরম দুর্গতি নিজের হৃদয়ে 
অগ্ভভব করতেন। দারিদ্রের লাঞ্ছনা তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলত। 

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে আরম্ভ হয় শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম। বীণ। 
দস ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ পাল অবধি ছিলেন দক্ষিণ কলিকাত। কংগ্রেসের 
সম্পাদিক।। তিশি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভা ডাকলেন 
হাজরা পার্কে। বেআইনী সভা । একটি সহকর্মীকে ্যাটন দিয়ে প্রহাররত 
সাজেণ্টেব তাত শঞ্ত ক'রে চেপে ধরতেই পুলিস বীণা দাসনে গ্রেপ্তার করে । 
এপাবে তিনি নিরাপত্তা বন্দী হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে রইলেন প্রা তিন বছর । 
জেঁণ থেকে মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে। 

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্ন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার সদন্ত 
ছিলেন। “অমুতবজার পত্রিকা"র কর্মচারীদের ইউনিধনের তিনি প্রেসিডেন্ট 
ছিলেন। এ ইউনিয়নের কর্মীদের অভিযোগ ও বিক্ষোভ জম। হয়ে ছিল 
বহুদিনের | অভিযোগের প্রতিকারের জন্য এক দারুণ প্রতিকূল অবস্থাব মধ্য 
দিয়ে তিনি ধর্মঘট পরিচালনা করেছিলেন । তাঁর প্রধান দুই সহকর্মী ও সহ্থাযক 
ছিলেন তারাঁদাস ভট্রাচার্য এবং বীরেশ্বব ঘোষ। এ-ছাঁডা আরে! কতকগুলি 
ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বীণা । 

নোযাখালির দাঙ্গার পর তিনি নেখানে দাক্গাপীডিতদের মধ্যে রিলিফের 
কাজ করতে চলে যান। গান্ধীজীর নিদেশ ছিল গ্রামে গ্রামে গিখে ছু-একটি 
কর্মী মিলে এক-একটি কেন্দ্র ক'রে বসবেন । কর্মীদের কর্তব্য ছিল গ্রামের 
ভয়ার্ত লোকদেব মধ্যে সাহস সঞ্চার করা, পুনর্বসতি স্থাপন করা, সাম্প্রদায়িক 
সষ্ভাব ফিরিয়ে আন! প্রভৃতি । বীণ! দাসের উপর ভার ছিল রামগঞ্জ থানার 
নোযাধোলা গ্রামে কেন্দ্র ক'রে বলার । 

স্বাধীনতা আসার মুখে সাহিত্যিক বীণা লিখেছিলেন আপন জীবন- 
কাহিনী “শৃঙ্খল-বঙ্কার নামক পুস্তকে | 

১৯৪৭ সালে তার বিবাহ হয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিক যতীশ 
ভৌমিকের সঙ্গে । 


প্রীতিলত। ওয়াদ্দাদার 


্ং 





১৯১১ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রীতিলতা 
ওষাদ্দাদার । দেশও টট্টগ্রামেই । তীর পিতা জগছন্ধু ওয়াদ্দাদীর ও মা 
প্রতিভাময়ী দেবী । 

গ্রীতিলতার শৈশবে চট্টগ্রামের মেয়েদের লেখাপডার প্রচলন বিশেষ 

ছিল না। প্রীতির পিতাও মেয়েদের লেখাপভ৷ স্বন্ধে প্রথমে উদাসীন 
ছিলেন । ছেলেদের জন্ত তিনি গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন । প্রীতিলতা 
তার দাঁদার পডার ঘরের পিছনে বই হাতে লুকিয়ে থাকত। যে মুহূর্তে দাদার 
পড়া হয়ে যেতো, গ্রীতিলতা ছুটে গিয়ে মাস্টারমশাইর কাছে বদত। ওর আত 
আগ্রহ দেখে তিনিও পড়াতেন । মায়ের এঁকাস্তিক আকাঙ্ষায় ও সাহায্যে 
এবং প্রীতিলতার নিজের উৎসাহে দাতবছর বয়সে প্রীতি স্কুলে ভতি হয়। 
& বড হয়ে ছাত্রীজীবনে গ্রীতিলতা ঢাকায় লীলা নাগের “দীপালী সংঘ এবং 
কলিকাতাঁয় কল্যাণী দাসের “ছাত্রীসংঘণ-র সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত হন। 
এই মেলামেশা তীকে রাজনৈতিক প্রেরপা দেয়। ওদিকে বিপ্লবী পূর্ণেন্দু 
দস্ভিবীরও তাঁর মধ্যে বিপ্লবী বীজ বপন করবার চেষ্টা করেন | পরে তিনি 
হুর্য সেনের বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


স্কুলের ছাত্রী প্রীতিলতা তার কৃতিত্বে সকলের প্রিয়পাত্রী হন। তখন 
থেকেই তিনি নান] বিপ্লবাত্বক বই পড়তেন । রাত জেগে ইংরিজিতে ডায়েরী 
লিখতেন। বাংলায় নানা প্রবন্ধ, নাটক ইত্যার্দি লিখে তিনি সকলকে চমৎ্কৃত 
করতেন । শ্রীক্রষের বীযবান পার্থসারথির রূপ তার উপাশ্ঠ ছিল। 

আই.এ. পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান 
অধিকার করেন ১৯৩০ সালে। বেখুন কলেজে তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর পরীক্ষায় 
প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি পারিতোধিক পান। তারপর বিপ্রবী কাজে 
এমনভাবে জডিয়ে পড়েন যে, ১৯৩২ সালে বি.এ. পরীক্ষার সময় ইংরাজি 
অনার্প তাকে ছেডে দিতে হয় এবং তিনি ভিস্টিংশনে বি.এ. পাস করেন। 

১৯৩০ সালে মাস্টারদা স্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুষ্ঠিত হয়। 
জালালাবাদ পাহডে ইংরেজদের সঙ্গে সন্মুখযুদ্ধে কত বিপ্রবী প্রাণ আহুতি 
দিলেন, কতজন বন্দী হলেন এখং অনেকে আত্মগোপন ক"রে বিপ্লবী কাজ 
পরিচালিত করতে থাকলেন । এই সময় প্রীতিলত৷ বিপ্রবীদের গোপন খবর 
আদানপ্রধানণ কবতেন এবং চট্রগ্রাম ও কলিকাতাব ভিতব সংযোগ রক্ষা 
করতেন । চাদপুরে পুলিপ-ইন্স্পেক্টার তাবিণী মুখাজাকে হত্যা করার 
অপবাধে ফাসাত্ আদেশপ্রাপ্ত খামক্ুঞ্। বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য 

তিলত। আদেশ পেলেন মাস্টাপ্রদাপ কাছ থেকে । যদিও তখনো পর্যন্ত 
'প্রীতিলতাপ সঙ্গে মাস্টারদাঁর সাক্ষাৎ হর নাই। তারপর প্রীতিলতা প্রায়ই 
রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দেখ। করেছেন । কতৃপক্ষ 
তাকে রামকৃষ্ণের বোন বলে জানত । একদিন সকাল আটটাধ প্রীতিলতা 
যথারীতি রামরুষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে গিযে হঠাৎ শোনেন যে, সেদিন 
ভোর চারটাষ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাসী ভযে গেছে । শোনামাত্র তিনি এমন 
একট। মানসিক আঘাতি পেলেন যে, তিনি যেন দিশ। হারিয়ে ফেললেন । 
জেলের দরজায় একটা! প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে তার কপালটা অনেকখানি ফুলে 
উঠল! অথচ সেদিকে তাঁর কোনে থেয়ালও হ'ল না । * সেই থেকে কিছুদিন 
পর্যন্ত তিনি ঠিকমতো! খাওযা-দাঁওয়। করতে পারতেন না, কলেজে যাওয় 
ছেড়ে দিলেন, ভাবতেন পড়াশুনা ক'রে কি আর হবে? 

১৯৩২ সালে বি.এ. পাস করার পর তিনি চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে নন্দনকানন 
গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িতরীর পদ গ্রহণ করেন। 

সেই সময় ধলঘাঁট গ্রামে ৬নবীন চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর 
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গ্রীতিলত ওয়াদদাদার 


বাডীতে সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন আত্মগোপন কবে ছিলেন। 
প্রীতিলতা ধলঘাট গ্রামে লুকিয়ে পুরুষের বেশে গিয়ে সূর্য সেনের সঙ্গে দেখা 
ক'রে এলেন। কল্পনা দন্ত তাকে মাস্টাবদার সঙ্গে পবিচয় কবিষে দিলেন । 
এই তীর সঙ্গে মাস্টাবদাব প্রথম দেখা । 

গবীব বিধবা! মা সাবিত্রী দেবী ও তব পুএ বামরুষ্ণ চক্রবর্তা এই পলাতক 
বিপ্লবীদের সেবাযত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ কবতেন। ধলঘাট মিলিটাবী ক্যাম্প অদূরে 
অবস্থিত ছিল। প্রীতিলতা এখানে মাঝে মাঝে এসে মাস্টাবদাব সঙ্গে দেখা 
করতেন। 

একদিন এঁ বাভীৰ উপব পুলিসেব নজব পডে। ১৯৩২ সালেব ১২ই জুন 
খাত ৮টাষ মিলিটর্বী ও পুপিস বাড়ী ঝেষ্টন কবে। বাডীতে আছেন তখন 
মাস্টাবদা সূর্য সেন, নিপ্নল সেন, অপূর্ব সেন ও গ্রীতিলতা পয়াদ্দাদাব। 

তীবা সবাই নীচেন ঘবে খেতে বসেছিলেন । পাধেব শব্দে সবাই উতৎকর্ণ 
হয়ে ওঠেন। তাডাতাডি ডিতবেব বাশেব সিডি বেষে তাবা দোতলায চলে 
যান। ক্যাপ্টেন ক্যামেবন ধাক্কা ধিবে নীচের ঘবেব দবজা খুলে ফেলে। 
কাউকে না দেখে বাইবেব সিডি বেষে উপবে উঠতে থাকে | উপবে সবাই 
€তবা হ'যেই ছিলেন । দোতলা ঢুকবাঁব মুখেই নির্গল সেনেব গুলীতে ক্যাপ্টেন 
ক্যামেবন নিহত হয়ে গডিবে নীচে পড়ে যায । কিছুসময কোনো! সাডাশব্ব 
নেই। সব নিস্তব্ধ । বিপ্লবীরা অন্ধকাবে বেবিষে যাবার জন্য তৈবী হলেন। 
নির্ধল সেন মিলিটাবী ঝেষ্টনীর অবস্থান লক্ষ্য কববাব জন্য সন্তর্পণে বাবান্দাব 
টিনের উপরে উঠতে গেলে শব্ধ হয | শব শ্বনেই গুর্থাব! গুলী চালায়। নির্গল 
সেন নিহত হন। মাস্টাবদা, প্রীতিলতা ও অপূর্ব সেন তখন উপর থেকে 
অন্ধকাবে নেমে আসেন। আস্তে আস্তে পূর্বদিকেব গড পাব হযে পাটিপাতার 
ঝাডের মধ্য দিয়ে তাবা অগ্রসব হন। সন্সন্‌ শব্দ লক্ষ্য ক'বে গর্থা সৈষ্ঠযরা 
গুলী ছু'ডতে থাকে । অপূর্ব সেন গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। মাস্টারদা ও 
প্রীতিলতা বেষ্টনী ভেদ কবে অন্য গ্রামে ভিন্ন আশ্রয়ে উপনীত হন। সাবিত্রী 
দেবী ও তার পুত্র বামরুষ্ণকে ভোবরাত্রে গ্রেপ্তার করা হয়। ধলঘাট গ্রামে 
ধরপাকডেব হিড়িক পডে যায। “রামকৃষ্ণ বিশ্বাসেব সঙ্গে সাক্ষাৎ নামে একটি 
লেখা প্রীতিলতা মাস্টারদাকে দিয়েছিলেন । লেখাটি এবং অন্যান্ত কিছু 
দর্গিলপত্র এই সময়ে তাঁরা ডোবাতে ফেলে দিয়ে চলে যান। লেখাটি পুলিসের 
হাতে পড়ে খাক্। 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


পরের দিন প্রীতিলতা খন নিজের বাড়ীতে ভালে মেয়েটির মতো বসে 
আছেন তখন সদলবলে পুলিস গিয়ে হাজির । বাড়ী খানাতল্লাসী ও 
নান! প্রশ্নের পর তারা সেদিন চলে যায়। প্রীতিলত! পডলেন পুলিসের 
কডা নজবে। ঘন ঘন বাড়ী তল্লাপী হ'তে লাগল। প্রীতিলতা তখন 
কাজ করবাব স্তবিধার জন্য মাস্টারদার কাছে আত্মগোপন করবার নির্দেশ 
চাইলেন । মাস্টারদার নির্দেশে তিনি তীর কাছেই চলে গেলেন । বাড়ী 
ছেডে চলে যাবার সমঘ শেষবারের মতো! গাইলেন “শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও-_ 
জননী এসেছে দ্বাবে” | 

প্রাঘ তিনমাস তিনি মাস্টাবদার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেডিষেছেন । 
কুমিল্ল!, টাদপুর, চট্টগ্রমেব নান! স্থান থেকে ঘন ঘন ধিপ্রৰাত্মক কাজের সংবাদ 
আসতে থাকে । ইংবেজ সরকাব গ্রামের ভিতরও তোলপাড ক'বে তোলে । 
মিলিটাবী ও পুলিস গ্রাম থেকে শহ্‌ব পর্যস্ত সমস্ত জাযগ! ছেয়ে ফেলে 
এবং অত্যাচারের নিম চাকা চালিয়ে দেয়। একটা গ্রাম তো! জালিয়েই 
দ্রিয়েছিল। তখন কিসের পডাশুন! ? যুবশক্তি পভাশুনার কথা ভাবতে 
পারত না৷ মিলিটারী ও পুলিসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী নেতাদের 
গ্রেপ্তার করা । স্ম সেনের জন্য ঘোষণ। কর] ছিল দশহাজার টাকা পুরস্কার, 
প্রীতিলতা ওধাদ্দাদারের জন্য পাঁচশত টাকা । 

গ্রীতিলত৷ ক্রমে মরিযা হ'য়ে উঠলেন। তিনি মাস্টারদার নিকট থেকে 
বিশেষ কোনো বিপ্রবণী কাজ করবাব আদেশ চাইলেন। অবশেষে অন্কুমতি 
মিললে । 

১৯৩১ সালেব ১৪শে সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে দশ- 
বারোজন কর্মী গিষে পাহাডতলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন 
বেখম। ও বিভলভার দিয়ে। ক্লাবের একজনের মৃত্যু হয় এবং কযষেকজন 
আহত হয়। কর্মীরা সকলেই অক্ষতদেহে মাস্টারদার কাছে ফিরে যান । 
কিন্তু সফলকাম গ্রীতিলত! আব ফিরলেন না! তিনি পটাসিয়াম সাঁই- 
ন।ইড খেয়ে দেহত্যাগ করেন । 

তার মৃত্যুর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত পাহাড়তলী পুলিস ঘিরে ফেলে । 
অত্যাচারের অন্ত রইল না । 

পুলিসের নির্যাতনের মুখে প্রীতিলতাকে প্রকাস্তে শ্রদ্ধা জানাতে কেউ 
সেদিন আসতে পারেনি । শহীদ গ্রীতিলতার নশ্বর তন সেদিন অজ্ঞাত 
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প্রীতিলতা ওয়াদাদার 


অখ্যাত ভাবে ভম্বীভূত হয়ে গেল। মৃত্যুকালে বয়স ছিল তার ফাক একুশ 
বছর। 

পাহাডতলী ইযোরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণেব আগেব দিন, অর্থাৎ মৃত্যুর 
আগেব দিন তিনি তাব মাকে যে চিঠিখানি লিখে গিয়েছিলেন তা 
নীচে দিলাম ঃ 

“মাগো! তুমি আমাষ ডাকছিলে? আমাব যেন মনে হ'ল তুমি আমাব 
শিষরে বসে কেবলি আমার নাম ধ'বে ডাকছ, আব তোমার অশ্রজলে আমার 
বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। ম1। সত্যই কি তুমি এত কাদছ? আমি তোমার ডাকে 
সাডা দিতে পারলাম না তুমি আমায ডেকে ডেকে হযবান হ'য়ে চলে গেলে । 
স্বপ্নে একখাব তোমায দেখতে চেযেছিলাম_-তুমি তোমাব বড আবদারের 
মেষেৰ আব্দাব বক্ষা কবতে এসেছিলে । কিন্তু মা, আমি তোমাৰ সঙ্গে 
একটি কথাও বল্লাম না । ছুচোখ মেলে কেবল তোম।র অশ্রজলই দেখলাম । 
তোঁমাব চোখের জল মুদ্াতে এতটুকু চেষ্টা কবলাম না। মা। আমায তুমি 
ক্ষমা কব-_-তোমাধ বড ব্যথা দিযে গেলাম । তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও 
তো চিবদিন আমাব বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওযা আমাব ইচ্ছা 
নখ। আমি স্বদেশজননীর চোখেব জল মুছাবার জন্য বুকেব বক্ত দিতে 
এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ করে| নইলে আমাৰ মনোবাঞ্ছ পূর্ণ 
হবে না। 

“একটিবার তোমায় দেখে যেতে পাবলাম নাঁ। সেজন্য আমাব হৃদয়কে 
তুমি ভূল বুঝো৷ না। তোমাব কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও তুলিনি মা। 
প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা কবি। আমাব অভাব তোমাকে যে 
পাগল ক'রে তুলেছে তা আমি জানি। মাগো! আমি শুনেছি, তুমি 
ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছ-_“ওগো, তোমরা দেখে 
যাও_ আমার রাণীশৃন্ রাজ্য দেখে যাঁও। তোমাব সেই ছবি আমার 
চোখের উপর দিনরাত ভাসছে । তোমার এই কথাগুলে! আমার হৃদয়ের 
প্রতি তস্ত্রীতে তন্ত্রীতে কান্নার স্থর বাজায়। মাগো, তুমি অমন ক'রে 
আর কেঁদে! না। আমি যে সতের অস্ত, স্বাধীনতার জন্ত প্রাণ দিতে 
এসেছি--তুমি কি তাতে আপন্দ পাও না? কি করবে মা! দেশ বে 
পরাধীন ! দেশবাসী যে বিদেশীর ব্ত্যাচারে জর্জরিত, দেশমাতৃকীা যে 
শৃঙ্ধলড়ারে অবনতা, লাহিতা, উদ্লীড়িত1] তুমি কি সবই নীরবে সঙ 
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করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে 
না? তুমি কি কেবলই কাদবে? আর কেঁদোনা মা! তুমি আর চোখের 
জল ফেলে] না। যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা 
ধিও। আমি তোমার কাছে জানব পেতে ক্ষমা চাইব । আমি যে তোমার 
মনে বডই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা! তোমার সঙ্গে আমি যে ছূর্যবহার ক'রে 
এসেছি সেকথ| নিফতই আজ আমার বুকে শেলের মতো! বিধে। ইচ্ছা হয 
ছুটে তোমার কাছে ক্ষম| চেয়ে আদি। তুমি আমায আদর ক'রে বুকে টেনে 
নিতে চেযেছ-আমি তোমার হাত ছিনিষে চলে এসেছি-_খাবারের থালা 
নিযে আমাকে কত সাধাসাধিই না করেছ__আমি পেছন ফিরে চলে গেছি। 
“|, আর পারছি ন|। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর' আমার উপায নেই। 
আমি তোমাকে ছ্ু'দিন ধ'বে লমানে কাধিয়েছি-তোমার কাতর ক্রন্দন 
আম|কে একটুকু টলাতে পারেনি । কি আশ্চর্য মা! তোমার রাণী এত 
নিষ্ুর হ'তে পাবল কিফ্রে? ক্ষমা কবো মা! আমায তুমি ক্ষমা করে|!” 
এদেরই শ্ববণ ক'রে স্বাধীন ভারতের কবি গাইলেন : 
“মুক্তির মন্দিব-সোপান-তলে 
+ত গ্রাণ হ'ল বলিদান 
লেখা আছে অশ্রজলে |” 


কল্পন। দ্বত্ত ( যোণী ) 


প 


ট্গ্রাম জেলার শ্রীপুব গ্রামে কল্পন। দন্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৩ সালেব 
২৭শে জুলাই । তাঁব পিতা বিনোদবিহাবী দত্ত ও মাতা শোভনাবালা দত্ত । 
পিতৃভূমি চট্টগ্রামেই। 

কল্পনা দত্তেব ঠাকুদা ডাক্তাব দুর্গাদাস দত্ত ছিলেন চট্টগ্রামের একজন 
বিশেষ প্রভাবশালী" ব্যক্তি । ইণবেজ সরকাব তীব ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তিকে 
অনেকখানি সম্মান দিত। ফলে তাদের বাডীট| পুলিসেব নজব থেকে বহুদিন 
নিবাপদ ছিল । 

শৈশব থেকেই কল্পশাব মনেব গঠন একটা বিশেষ রূপ শিষে এগিয়ে চলতে 
থাকে। তীব স্পর্শকাতব খন বঘখন দেখত, কোনো ভিখাবী তাব দুঃখেব 
বোঝা নিষে সামনে এসে দাডাল, অথবা কোনে। ছুঃখী এসে তার দুঃখকাহিনী 
বর্ণনা কবে গেল তখন বালিক। কল্পনমব মনে এই কামনা জাগত-_-সংসাবে 
যেন দাবিদ্র্য না থাকে, দুঃখ না থাকে, সকলেই যেন একসঙ্গে সুখে দিন যাপন 
কবতে পারে। বূপকথাব কল্পনার রাজ্য তাব মনে সত্য ভবে দেখা দিত। 

আর একটু বড হবাব পব প্রা বাবে। বছব বযস থেকেই তীব হাতে এসে 
পড়ে ক্ষুদিবাম-কানাইলালেব জীবনী, “পথেব দাবী* প্রভৃতি স্বদেশী বই। 
এগুলি পড়তে পডতে তব মনে হত ইংবেজ গভন্নমেণ্টকে যর্দি আমর] সবিয়ে 
দিতে পাবি, যদি আমবা! স্বাধীন হ'তে পাবি, তবেই আমাদের দেশের দুঃখ দুর 
হবে। তীব ছোটকাকা তাকে আদর্শ দেশসেবিকারূপে গণ্ডে উঠবার প্রেরণ 
দিতেন। ক্রমে ক্রমে দুঃসাহসিক কাজের দিকে তার প্রবণতা জাগে । তিনি 
তখন নিজেকে ফাসীর জন্ত মনে মনে প্রস্তুত ক'বে তুলছিলেন। 

১৯২৯ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। লেখাপডা অথবা জীবনের 
সকল কর্মক্ষেত্রেই তিনি সর্বদা একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে থাকতেন । 
তাঁর চোখে মুখে ও চেহারা এমন একটা ওজ্দল্য ছিল যা লোকের দৃষ্টি 
সহজেই আকর্ষণ করত। 

তিনি ধখন কলিকাতা এসে বেখুন কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রথম বাহিক 
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শ্রেণীতে পডছিলেন তখন বাজনৈতিক ধারাগুলি একে একে তকে প্রভাবাপ্থিত 
করে। কল্যাণী দ্াসেব 'ছাত্রীসংঘে' তিনি যোগদান করেন । ফলে বেখুন 
কলেজে হরতাল পালন এবং অন্যান্য আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ কবেন। 
ওদিকে চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেত। সুর্য সেনেব অনুগামী পূর্ণেন্দু দ্ভিদাব কল্পনাব 
মতো একটি প্রস্তৃত ক্ষেত্র পেষে বিপ্লবের বীজ বপন করবাব চেষ্টা কবেন। 
এইভাবে কল্পনা বিপ্রবীদেব প্রথম সংস্পর্শে আসেন। 

এমন সময ১৯৩০ সালেব ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব লুণ্ঠন হয়-_নেতা 
সূর্য সেনের অধিনায়কত্ে। তখনো শস্য সেন মর্থাৎ মাস্টাদার সঙ্গে কল্পন। 
দত্তেব যোগাযোগ হয নাই। এ অগ্বাগাঁব লুগ্ঠনেব পব কল্পনা! ব্যস্ত হয়ে 
উঠলেন বিপ্লবী কাজে সক্রিষ অংশগ্রহণ কববাব জন্ত। তাঁব কযেকদিন 
পবেই তিনি চট্রগ্রামে চলে যান। সেখানে গিযে তিনি বিপ্লবী মনোবঞ্জন 
খাষেব মাঁবফত ক্য সেনেব সঙ্গে দেখা কবতে চাইলেন । মাস্টারদ| তখন 
নিজেই কল্পনাব সঙ্গে ফোগাযোগেব ব্যবস্থা কবেন। অস্তশস্্ ও গোপন জিনিস 
তিনি নিজেব বাঁডীতে লুকিষে বাখতে লাগলেন । 

১৯৩০ সালেব শেষেব দিকে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি চট্টগ্রাম অস্মাগাঁব 
লুনেব অনেক পলা তকই গ্রেপ্তীব হযে টট্টগ্রাম জেলেব হাজতে ছিলেন । 
তারা জেলেব ভিতবে ও বাইবে খগু স্বানে ডিনামাইট খপিষে নানা জাগা 
উডিযে দিযে জেলেব বন্দীদেব মুক্ত কবতে এবং চট্ট গ্রামেব পুলিস, ম্যাজিস্ট্রেট ও 
উ্রাইবুনালেব প্রেসিডেণ্ট গ্রভৃতিকে আক্রমণেব ষডযন্ত্র কবতে থাকেন । 

ইতিমধ্যে মাস্টাবদাব সঙ্গে ১৯৩১ সালের মে মাসে কল্পন! দত্তের দেখ। 
হয এবং মাস্টারদার নিদেশমতো তিনি কাজ করতে থাঁকেন। ফলে তিনি 
এই ডিনামাইট-ষড়যন্ত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেন। কল্পন! দত্ত 
কালকাতা থেকে বোম! তৈরী করবার মালমশলা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যান এবং 
ট্টগ্রামের বাড়ীতে বসে গান্কটন্‌ তৈবী করতে থাকেন। সেগুলি চলে 
যেতো জেলেব ভিতবে। এই সময় চট্টগ্রাম জেলের অনন্ত সিং প্রভৃতির সঙ্গে 
মাস্টারদাব যোগাযোগ রক্ষা হ'ত কল্পনা দত্তের মাধ্যমে । ১৯৩১ সালে এ 
ডিনাধাইট-যডযস্ত্রের পরিকল্পনা কার্ধে পরিণত হওয়ার আগের দিনই পুলিস 
সেট। আবিফার ক'বে ফেলে। যদিও পুলিস কল্পনা দত্তের বিরুদ্ধে কোনো 
প্রমাগ পায় নাই, কিন্তু তার! তাকে সন্দেহ কঃরে তার গতিবিধি নিয়ইই্ণ করবার 
আদেশ দেয়, অর্থাৎ তকে শুধু চট্টগ্রাম কলেছে গিয়ে বি-্সূসি, পভবার 
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অনুমতি দেয এবং কলেজ থেকে বাড়ী যাতাষাত ছাডা অস্ত্র যাঁতাধাত 
বন্ধ ক'রে দেয়। 

সেই সময তিনি অনেকদিন বাত্রে পালিষে গ্রামে চলে যেতেন এবং সূর্য সেন, 
নির্মল সেন গ্রভৃতিব সঙ্গে দেখা কবতেন , বিভলভাব ছু'ডতে অভ্যাস করতেন। 
তিনি একদিন মাস্টাবদার সঙ্গে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদাবের পবিচয় কবিষে দিলেন । 

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও কল্পনা দন্তকে দিযে মাস্টারদা কিছু দাধিত্বপূর্ণ 
কাজ কবাবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। পাহাডতলী ইযোবোগপীযান ক্লাব 
আক্রমণ ,কববার জন্য এদেব দুজনের যাবাব কথ। ছিল। এ কাজেব 
এক সপ্তা পুর্বে কল্পনা গ্রেপ্তাব হযে যান। পাহাডতলী ইযোরোপীযান ক্লাব 
আক্রযণেব প্রস্তুতিব জন্য কল্পন।কে মাস্টাবদ1 ডেকে পাঠিযেছিলেন। যে পথ 
দিষে তাব কাছে যেতে হবে সেই এলাকা একটি মেযেব পক্ষে এক! যাঁওযা 
তখন নিবাপদ ছিল না। সেজন্য কল্পন পুরুষেব বেশে মাস্টাবদাব সঙ্গে দেখা 
কবতে রওনা] হন। কিন্ত পথে এ বেশেই তিনি গ্রেপ্চাব হ'বে যান। একমাস 
পরে পুলিস কোনে! কিছু প্রমাণ না পেষে তাকে জামীনে খালাস দেয়। 
মামলা ছিল “১০৯ ধারাব? “ভ্য/গাবগড কেস” । তখন তিনি মাস্টাবদাঁব নিদেশে 
আত্মগোপন কবেন। 

তিনি যখন মাস্টাবদাব সঙ্গে গৈবালাতে ক্ষীবোদপ্রভ! বিশ্বাসেব বাডীতে 
পলাতক ছিলেন তখন ১৯৩৩ সালেব ১৬ই ফেব্রুয়ারি হঠাৎ মিলিটাবী 
এসে বাত্রে সেই বাঁডী ঘেরাও ক'রে ফেলে । মাস্টারদার সঙ্গে এ বাডীতে 
আত্মগোপন ক'বে ছিলেন কল্পনা দত্ত, শাস্তি চক্রবর্তী, মণীন্দ্র দূত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত 
ও ব্রজেন সেনগুপ্ত । মিলিটাবী বাড়ী ঘেবাও কবেছে টেব পেয়েই বিপ্লবীবা 
পালিয়ে যাঁবাব জন্য সন্তর্পণে এগিয়ে যান | একপাশে খাদ, অন্থপাশে পুকুর-* 
মাঝখানে ধাধেব উপর বাশঝাডের সংকীর্ণ পথে অগ্রসব হন তারা । মিলিটারী 
ও বিপ্লবী উভযপক্ষে সংগ্রাম চলে । খিলিটাবীর লোকের! ইলুমিনেটিং বোম 
ছুঁড়ে দিবালোকের মতো! আলো ক'বে ফেলে বিপ্লবীদের দেখতে পায়। 
বেয়নেট চার্জ ক'রে কাশঝোপের মধ্যে অবস্থানকারী বিপ্লবী-বীর সুর্য সেন ও 
ব্রজেন সেনকে তারা ধবে ফেলে। শাস্তি চক্রবর্তী ও সুশীল দাশগুপ্ত গুলী 
করতে করতে অস্তর্ধান হন। কল্পনা দত্ত মাস্টারদার সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু 
তিনি পড়লেন গিয়ে ডোবায় । ভোবায় ছিলেন মণীন্জ্ দত্ত। ভোবা থেকে 
ছুজনেই উঠে” একটা বাশঝোপে আশ্রয় নিদ্ধে পুনরায় তারা গুলী চালাতে 
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লাগলেন । কিছুট] এগিয়ে গিয়ে আবার একটা পুকুরের মধ্যে তাঁরা প্রায় 
একঘণ্ট৷ ডুবে রইলেন শুধু নাকটুকু বের ক'রে । সেখান থেকে বহুকষ্টে তার! 
মিলিটারীর তীক্ষদৃষ্টিকে ফাকি দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। 

ওদিকে মাস্টারদ1 ও ব্রজেন সেনকে হাতে ও কোমরে দডি দিয়ে বেধে 
সিপাহীরা টেনে নিয়ে যায় পটিয়া থানার দিকে । মাস্টারদ দভির টান 
সামলাতে না পেরে পথিমধ্যে কষিত জমির মাটিব ঢেলার উপর পশ্ডে যান। 

সন্ধ্যায় মিলিটারী রিজার্ভ-ট্রেনে উঠিয়ে তাদের যোলোশহর স্টেশনে আন! 
হয়। সেখানে ট্রেনের কামরায উঠে গোয়েন্দা পুলিস ও শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টরা 
মাস্টারদার নাকে মুখে নির্মভাবে ঘুষি মাবতে থাকেন তার নাক থেকে 
বক্তশ্োত বযে চলে, মাস্টারদা মৃছিত হযে পডেন। জ্ল দিয়ে তাকে কিছু সুস্থ 
ক'বে আই.বি. অফিসে নিষে যায । সেখানে হস্তপদ শৃঙ্খল[বদ্ধ অবস্থায দেখালে 
পিঠ লাগিয়ে মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে দঈীড করিয়ে রাখা হয। তারপর 
এস.পি. হিক্স এবং এ.এস.পি. স্প্রিংফিল্ড এসে ক্ষিপ্তকুকুরের মতো তাদের মারতে 
আরম্ভ করে । ষোলোশহরের ঘটনাব কথা বলার পর প্রহার বন্ধ হয়| ২০শে 
ফেব্রুয়ারি মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে চট্ট গ্রাম জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। 

মাস্টারদাকে জেপ থেকে বের ক'রে আনবার জন্য বাইরে অবস্থিত 
' বিপ্লবীরা! একটা প্রস্তুতি করতে লাগলেন। প্রস্ততি যখন প্রা সম্পূর্ণ তখন 
একদিন হঠাৎ তাঁদের একটি কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে যান। তীর সঙ্গে কিছু কাগজ- 
পত্র ও রিভলভার পাওয়! যাখধ। যভযত্ত্র প্রকাশিত হয়ে পডল। ফলে 
মাস্টারদ।কে নির্জন কক্ষে মিলিটারী প্রহরায় রাখা হয এবং বৈদ্যুতিক তার 
দিয়ে জেলপ্রাচীর ঘিবে দেওয়া হয় । 
« এই সময়ে গ্রামে গ্রামে মিলিটারীর অত্যাচারের অবধি ছিল না। 
চট্টগ্রামকে “মিলিটারী এরিয়া, ঘোষণা করা ছিল। প্রতি গ্রামেই ছিল 
মিলিটারী ক্যাম্প। আত্মগোপন ক'রে থাকা তখন অতি কঠিন কাজ। 
সেজন্য অবিরাম আশ্রয়স্থান পরিবর্তন করতে করতে কল্পন! দত্ত, তারকেশ্বর 
দণ্ভিধার, মনোরঞ্জন দত্ত, মনোরগ্রন দে এবং অর্ধেনদু সমুদ্রের কাছে গাহিরা 
নামে একটি গ্রামে আশ্রয় নেন। সেখানে কয়েকদিন আত্মগোপন কারে 
থাঁকার পর ১৯৩৩ সালের ১৯শে মে তারিখে অতিভোরে িলিটারী এসে 
অশিশ্রাস্ত গুলীবৃষ্টি করতে থাকে। ধিপ্রবীপক্ষেরও গুলী চলে । যুদ্ধ করতে 
করতে বিপ্লবী মনোরঞ্ণন দত্ত নিহত হন। আশ্রয়দাতা পুর্ণ তালুবদারও 
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নিহত হন, তার ভাই নিশি তালুকদার আহত হন মারাত্মকভাবে । বিপ্লবীদের 
গুলী সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাবার পরে সকলেই তীর! গ্রেপ্তাত্র হন। মিলিটারী 
স্থবাদার কল্পনা দত্তকে ভীষণ এক চপেটাঘাত করে। তৎক্ষণাৎ মিলিটাবী 
টসনিকর তীব্র প্রতিবাদ করে । বিপ্রবী তাবকেশ্বব দণ্তিদারেব চোখে লোহার 
কাটাওল। মিলিটারী বুট দিযে তার! এমন লাঘি মাবে যে, তীর চোখ থেকে 
দবদব ধাবায় বক্ত বের হ'তে থাকে । পরে বাস্ত দিয়ে বেঁধে নিষে যাবার সময় 
আবাব তীকে হাণ্টাব দিয়ে মারতে থাকে । তাদের গ্রেপ্ঠাব ক'বে হাটিযে নিয়ে 
যাবার পথে অন্ত ছেলেদের মতো কল্পন1 দত্তকেও হাতে হাতকডা লাগিষে এবং 
কোমবে দডি দ্রিষে বেঁধে নিবে যায । 

এই মামলাব নাম ছিল “টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুগ্ঠন সেকেও সাপ্লিমেন্টাবী 
কেস? । এব চাজ ছিল খাজদ্রোহ, ষড্যন্ত্, বিস্ফোবক আইন, অস্্ আইন, 
হত্যা প্রভৃতি। এই মামলাব আসামী ছিলেন- টট্টগ্রাম অন্্াগাব-লুণ্ঠনেব 
সর্বাধিনাষক সুর্য সেন, তাবকেশ্বব দস্তিদাব এবং কল্পন। দত্ত। মামলার রায়ে 
স্থুয সেন ও তাবকেশ্বব দস্তিদাবেব ফা'সীর আদেশ এবং কল্পন। দত্তেব যাবজ্জীবন 
দ্বীপাস্তবেব আদেশ হয । 

১৯৩৭ সালেব ১২ই জানুযাবি বানি ১২টাব সময বিপ্রবীশ্রেষ্ঠ হয সেন ও 
তাব যোগ্য শিষ্ক তাবকেশ্বব দস্তিদাবেব ফাসী হযে যায। সেই সাধনাপুত 
মৃতদেহ দুটি কোথায় গেল আজও তা৷ কেউ জানে না। 

কল্পন! দন্ত প্রাষ ৬ বছব জেলে থাকাব পর মুক্তি পান ১৯৩৯ সালের মে 
মাসে। বি.এম্সি, পরীক্ষার কযেকমাস পূর্বে তিনি গ্রেপ্তার হন, মুক্তির 
পব ১৯৪০ সালে তিনি বিএ পাস কবেন। 

১৯৪০ সালেব নভেম্বর থেকে ১৯৪১ সালেব ডিসেম্বব পযন্ত পুলিস তাকে 
স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে । 

বিপ্লবীব দুঃসাহসিক জীবনযাত্র! যেন সেদিন বিপদকে প্রলোভন দেখিয়ে 
আহ্বান ক'রে ফিরছিল। বিপন্ন জীবনকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর 
অপেক্ষা করতে করতে ছুটে চলেছিলেন আত্মাহুতি দিতে উদ্মুখ বিপ্লবীর!। 
বরেণ্য বিপ্লবী মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদাবের সঙ্গে কল্পনা দত্তের নামও 
বিপ্লবের ইতিহাসে একসঙ্গে লিখিত হবার দাবী রাখে । 

১৯৪৩ সালের ১৪ই আগস্ট কমিউনিস্ট নেতা! পি. সি. যোশীর সঙ্গে তার 
বিবাহ হয়। 


উজ্জল। মজুমদার 





১৯১৪ সাপের ২১শে নভেম্বর ঢাকা! শহরে উজ্জবল। মজুমদার জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিত। স্থবেশচন্দ্র ম্ুমদার | ঢাকা জেলায় কুকমহাটির হবেশচন্্র 
মনগুমদাবদের জমিদাব-পরিবার সাহসে ও দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ ব'লে পরিচিত ছিল । 

আট বছর বয়সে উজ্জবলার মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা ছিলেন বিপ্লবীদের 
সঙ্গে জডিত। ১৯২৮ সালে উজ্জলার বয়স যখন ১৪ বছর তখন তার বাবা 
কলিকাতা! থেকে ঢাকা শহবে দু-একটি অস্ত্র নিষে যাবার প্রয়োজনে নিজেই 
কল্সার কোমরে এ অন্থ লুকিযে নিষে ঢাকা চলে যান। মুখে বিপ্লবের কথা 
বলার কোনে। প্রয়োজনীয়তাই সেখানে ছিল না । তাকে দিয়ে এই বিপ্লবী কাজ 
করানোর অর্থ ই ছিল তাকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া। উজ্জলা বুঝলেন 
ইংরেজের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্তি পাবার এই প্ররুষ্ট পথ । তিনি “বি.ভি.। 
নামক বিপ্লকীদলে যোগদান করেন | 

১৯৩৩২ সাল বাংলার ইতিহাসে তথা ভারতের ইতিহাসে এনেছিল 
মহা কর্মসাধনার কাল। একদিকে অসহযোগ আন্দোলন ক'রে তুলেছিল 
সমগ্র ভারতবর্ষকে ইংরেজ-বিরোধী, অন্যদিকে চট্টগ্রাম অস্তা্গার লুঠন, রাইটার্স 
বিচ্ডিংসে বিপ্লবীদের কাণ্ড, লোম্যান-সিম্প সন-পেডি-গার্লিক-স্টিভেঙ্গ-ক্যামেরন- 
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উজ্জল! মজুমদার (রক্ষিত বায়) 


ডগলাস-বার্জ হত্যা; এবং হডসন-নেলসন-ভিলিয়ার্স-ক্যাসেল-গ্রাস্বি-ডুর্নো- 
জ্যাক্সন প্রমুখের রক্তাক্ত রূপ ভারতবাসীকে বিস্মিত ক'রে তুলেছিল এবং 
বুটিশ সাআ্াজ্যবাদীকে ভয়স্তম্তিত ক'রে দিয়েছিল । 

এদেশের নারী তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ। শান্তি, স্থনীতি ম্যাজি- 
স্টেট স্টিভেন্সকে নিহত করেছেন । বীণ! দাস কলিকাত। সেনেট-হলে গভর্নর 
জ্যাকসনকে গুলী করেছেন, প্রীতিলতা! ওবাদ্দাদার শহীদ হয়েছেন । ওদিকে 
“বেণু” ম্বাধীনতা” পত্রিকা এবং “চলার পথে, প্রভৃতি পুস্তক বিপ্রবের পথে 
আত্মাহুতি দেবার জন্য যুব-বাংলাকে আহ্বান জানাচ্ছিল। সেই আহব।ন সেই 
যুগে তরুণতরুণীদের চিন্তে বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল। উজ্জল1ও প্রভাবিত 
হয়েছিলেন । 

উজ্জবলা ছাত্রীদের মধ্যে 9 তরুণীদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত কণবে 
চলেছিলেন। তীদেব বাডীট। তখন ছিল বিপ্নবীদের একটা আড্ড|। 
নিধিরোধ বিমাত। এবং ন্নেহশীল। ঠাকুরমা কোনোদিকেই নজব দিতে 
পারতেন না। পিতা? অধিকাংশ সময ব্যবসায় উপলক্ষ্যে কলিকাত! 
থাকতেন। 

১৯৩৭ সালের মে মাসে পুলিসের সমস্ত সতর্কত। উপেক্ষ। ক'রে কয়েকটি 
তরুণ ও একটি তরুণী দাজিলিং এসে পৌঁছলেন একটা দুঢ সংকল্প নিষে। 

দাঞ্জিলিং-এর ন্নৌ-ভিউ হোটেলে উঠলেন উজ্জলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন 
ব্যানাজী এবং জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে উঠলেন ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি 
ব্যানার্জী । একটি হারমোনিয়ামের মধ্যে উজ্জল! মন্্ুমদাব এনেছিলেন ছুটি 
আগ্নেয়াস্ত্র দুধ্ধ গভর্নর এগডারসানের উপর আরক্রমণের জন্য | 

প্রথমজীবনে গ্রামে থাকায় উজ্জলার পাঠ্যজীবন দেরীতে আরম্ভ হয়। 
প্রায় কুড়িবছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ঠকুরমাদের জার্নালেন 
পরীক্ষার পর বন্ধুর বাডীতে বেড়াতে য।চ্ছেন কয়েকদিনের জন্য। বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে একবস্্রে চলে আসেন তিনি কলিক। তা, 
তারপর দাজিলিং। 

দাজিলিং পৌছে তারা শুনলেন গভর্নর একটি '্লাওয়ার শে।'তে 
আসছেন । কৌশলে তারা সেখানে উপস্থিত হলেন কিন্ত কাজ সমাধা করা! 
সম্ভব হ'ল নাঁ। তবুত্তারা উৎসাহ হারালেন না । 

সেদিন ৮ই মে ১৯৩৪ দাল। দাঞিলিং সহরে লেবং-এর মাঠে ঘোডদৌড় 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


তচ্ছে। গভর্নব এগারসন উপস্থিত থাকবেন । স্যানাটোরিয়াম থেকে দামী 
ইওরোশগীয় পোশাক পঃরে ভবানী ভট্টচার্ধ ও রবি ব্যানার্জী বের হলেন। 
তাদেব সঙ্গে লুক্কাযিত আছে গুলীভর! রিভলভার। তাদের দূর থেকে অন্তরসরণ 
কবে চললেন উজ্জ্বল মজ্মদার ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী । উজ্জল! মজ্বমদ।রের 
পরনে একটি র্ভীন খাডী, চোখে ভাই-পা গঘারের চশমা । মনোরঞ্জন ব্যানাজী 
পরিধান করেছেন স্বদেশী পরিচ্ছদ | 

ঘেোডদৌডেব মাঠে সকলেই উপস্থিত হলেন । গভনর তার আসনে উপবিষ্ট। 
ভবানী ভট্টাচার্য ও ববি প্যানাজী গভর্নরের কাছাক।ছি রিভলভারের ,তাক- 
মতো জায়গায় দাডাতে পেরেছেন । এখন প্রাথিত লগ্নের অপেক্ষ| | 

এদিকে দলের নিদেশমতে। উজ্জ্বল মঙ্গমণাব ও মনোরঞ্ন ব্যানাজীর কাজ 
হযে গেছে । তীব। লেবং তাগ কবলেন। দ|জিলিং স্টেশনে এসে অতি 
স্বাভাবিকভাবে ভাব| ট্রেনে উঠে বসলেন । টিকিট কবাই ছিল। ততক্ষণে 
লেবং-এর মাঠে ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানাজীর আগ্েয়াস্তর গর্জে উঠেছে । 

সন্ধ্যার একটু অ।গে শিলিগুড়িতে ট্রেন এসে পৌছালে পুলিস-বাহিনী 
হন্তদন্ত হযে ট্রেন ঘেবাও কর্পল। টেলিফোন-কলে তাবা আদেশ পেয়েছে 
ট্রেন তল্লাসী কা'বে একটি মেয়েকে গ্রেপ্ঠার করতে । তার চোখে হাই- 
পাগধাপের চশমা, পরনে গোলাপী রঙেব শাডী ও গায়ের রং গৌর। পুলিসের 
দৃষ্টি উজ্জ্লা মজুমদারের উপরেও পডল। কিন্তু তার চোখেও চশমা নেই, 
পবনেও সাদা শাডী। 

তারা দুজনে কলিকাতা এসে পৌছালেন। অবশেষে পুলিস উজ্জল! 
মজ্মদারকে খুঁজে বের করল ভবানীপুরে শোভারাণী দত্তের বাসায় । শোভারাণী 
'যুগান্তর'-দলের কর্মী। রাজনৈতিক সংগ্রামের পুরোভাগে তখনকার দিনে যে- 
কয়েকটি মহিল| অগ্রসর হয়েছিলেন শোভারাণী দত্ত তাদের অন্যতম | শোভারাণী 
দত্তের বাসা থেকে ১৮ই মে উজ্জ্বল মহ্ুমদার ও শোভারাণী দত্তকে গ্রেপ্তার 
ক'বে পুলিস নিষে যায়। শোভারাণী অবশ্ঠ লেবং যডযন্ত্ব মামলা থেকে 
মুক্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু এই স্বত্রে তীর দুর্ভোগ ও লাঞ্চনার সীম! ছিল না। 

উজ্জলাকে আন। হয় প্রথমে কাসিয়াং জেলে এবং পরে দাজিলিং জেলে । 
তার বিপ্লবী বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্য।নার্জী দাজিলিং জেলে ছিলেন আগে 
থেকেই। কলিকাতা থেকে গ্রেঞ্তার ক'রে এনেছিল মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, মধু 
ব্যানাজী, সুকুমার ঘোষ প্রভৃতিকে । 
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উজ্জল! মজুমদার ( রক্ষিত বায ) 


স্পেশাল ট্রাইবুনালেব মামলা শুরু হযেছে । সকলেই মৃত্ত্ুদ গ্াজ্ঞ! শুনবাব 
জন্য প্রস্তুত । বিচাবে ভবানী ভট্টাচার্য, ববি ব্যানাজী ও মনোবপ্রন ব্যানার্জী 
ফাসীব হুকুম হয, উজ্জ্বল মজুমদাবেব সাজা হয বিশ বৎসবের সশ্রম কাবাদগু, 
অপব বন্দীদেখ সাজা হয দ্বীপান্তবেব । তাঁউকোর্টেব আপীলেব বায়ে ভবানী 
ষ্টাচাষের ফা'সীব হুকুম বাল বইল। মনোবঞ্জন ব্যানাজী ও খবি ব্যানাজীব 
বিশ বসব এবং উজ্জল! মজুমদাঁবেব চৌদ্দ ধৎসব সশ্রম কাবাদগ্ডেব আদেশ 
হ'ল। দণ্ডিত বন্দীবা অন্দামাণে দ্বীপান্তবিত হন। উজ্জল মল্গমদবকে 
পাঠানে হথ মেদিনীপুব সেনটাল জেলে । 

১৯৩৫ সালেখ ৩ব| ফেব্রুখাবি ছিল ভবানী ভদ্টাচাথের ফাসীৰ তাধিখ । 
বেখেছিণ তাকে বাজসাভী সেন্ট্রাল জেলে। অন্যদিকে মেপধিনীপুন সেন্ট্রাণ 
জেলেখ কৰ্কক্ষে আবদ্ধ উজ্জ্বল] মন্মপাব | দুগম পথেব সহযাত্রী) শন্ধু 5 
সতীর্থ ভবানীব কথ। তাব বিনিদ্র বজনীতে বাধ বাব মনে পাচছে। সেখাতেব 
স্মৃতিপাহিনী উজ্জ্রল। প্রা এক যুগ পবে নিজেই শিখেিশেন-তাবপন 
ব[জসাভী জেলেব এক অসহ্া বশ । -  দৃপান্তেষ অপব এক জেলে বসে শুনি, 
বাজিব গভীবে কিশোব বন্ধুব কণ্ডে তুলে দিষেছে ফাসীব বজ্ভু বিদেশী শাসক | 
মুহূর্তে ধুলষ গুটিবেছে ভাব সোন।ব শবীব। সে দুঃসহ বজন"ব ব্যথ।বিখুব 
ইতিহাস জীখনে ভুলবাধ নথ। কিন্য তাবো মধ্যে ছিল এক পবধম বাণী । 
সাব।বাত সেই বাণীকে ম্পশ কবতে চেখেছিলাম ভব।নীবই কগে খাবে বাবে 
শে।না ববীন্্রনাথেব একটি গানে 

“কাপিবে ন। ক্লান্ত কব 

টুটিবে ন| বীণা, 
নবীন প্রভাত লাগি 
দীর্ঘ বাত্রি বব জাগি 

দীপ নিবিবে না।” ৮ 

তাবপব বাংলাদেশেব নানা জেলে কেটে গেল উজ্জল।ব বন্দীজীবনেব 
পাঁচটি বছব। 

অবশেষে মহাত্মা গান্ধীব প্রচেষ্টা অন্য।গ্ত বন্দীদের সঙ্গে ঢাকা জেল থেকে 
১৯৩৯ সালেব এপ্রিল মাসে উজ্জল! মজুমদাব মুক্তি পান । 

চলে আসেন তিনি কলিকাতায় । ১৯৪২ সালে আরম্ভ হয় শেষ জাতীয 
সংগ্রাম “করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে । এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে উজ্জল 
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পুনবাধ গ্রেপ্তার হন। পুলিম তাকে নিবাপত। আইনে বন্দী ক'বে রেখে দেয় 
প্রেমিডেন্সি জেলে । 

১৯৪৬ সালেব ফেব্রুযাবি মাসে তিণি মুক্তি গান। মুক্তিব পর বন্ধুদেব 
সঙ্গে তিনি ফিবওযার্ড ব্লক" দল গঠনে অগ্রসব হম। 

নোযাখালিতে দাঙ্গ| হযে যাবাব পব দেখানে দীঙ্গাবিধ্বন্ত অঞ্চলে গিয়ে 
তিনি সেবার পাজে মাম্বণিযোগ কবেন। 

১৯৪৭ সালে এল স্বাধীনত|। তখন শবংন্্র বন্থব নেতৃত্বে গঠিত 
মোগ্ঠলিস্ট বিপাত্রিকান পার্টিব সঙ্গে তিশি যুক্ত হন। জেলের মো তিনি 
বিএ এণং মুক্তিব পর বি.টি গাম কবেন। 

বাবাধতে খাজা বহাট থানাধ অন্ত শ্রেণী অধ্যুষিত কষেকটি গ্রামে 'পল্ী 
শিকেতন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তিনি ও তীব বন্ধুবা মিলে সংগঠন কবেন 
এব, এই মমিতিব মধ্য দিষে তিনি বর্তমানে দমাজসেবাব কাজে সংগ্লিষ্ট 
আছেন। 

১৯৪৮ সালে ১১ই মাচ বিপ্লবী ও সাহিত্যিক তৃগেন্ত্রকিশোব বক্ষিত 
বাষের সঙ্গে তাব বিবাহ হয়। 


জ্যোতিকণ! দত্ত (বের।) 


০ 


জ্যোতিকণা দত্ত জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ১৯১৩ সালেব জান্তযারি মাসে 
কুমিল্লাঘ মামাবাডীতে। তীদেব দেশ কুমিল্লা জেলাব কালিকচ্ছে। ভাব 
পিতা মোহিনীমোহন দন্ত ও মাত। চাকনলিনী দত্ত। 

স্বাধীনচেতা নিীক পণ্ডিত দ্বিজদাস দন্ত ছিলেন জ্যোতিকণাঁব পিতাম্হ। 
তিনি হিন্দু মুসলম্মুন ক্রিশ্চান ধর্মের সমন্বব কববাব জন্য আবী, ফারসী, প্রাকৃত, 
পালি প্রভৃতি ভাষ। শিখে গীতা, কোবান, বাইবেল অন্বাদ ক'বে জ্যোতিকণ! 
প্রভৃতি নাতনী ৪ নািদেব শোনাতেন। জ্যোতিকণাব কাক! হচ্ছেন 
স্বনামধন্য বিপ্রবী উল্লাসকব দন্ত। 

ছোটবেল| থেকেই জ্যোতিকণা লেখাপণ্ডাফ ভালে! ছাত্রী ছিলেন। 
ছাত্রীজীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম স্থান অধিকাঁব কবেছেন। কিন্ত 
তখনকাৰ দিনের কিক্ষুন্ধ হাওয়া অনেক ভালো ছাত্রীকে স্বাধীন তা-সংগ্রামে 
আকর্ষণ ক'বে নিত | বিপ্রধেব আহবান নিষে বন্ধু বনলতা দাশপগ্প্ত যখন তাঁর 
সামনে এসে দডালেন তখন তিনি তাঁকে ফিবিষে দেন নাই। 

জ্যেতিকণা দন্ত বিপ্রবীদলেব সভ্য ছিলেন না, কিন্তু বৈপ্লবিক কাজেব 
প্রতি সহান্তভূতি ও সমর্থন ভাব মনে ছাপ ফেলেছে, এমন সময একদিন 
বনলতা দাশগুপ্ত কযষেকটি পিস্তল এনে তাঁকে দিলেন লুকিযে বাখতে। 
দায়িত্ব তিনি গ্রহণ কবলেন। ডাষোসেসান কলেজেব বোডিং-এ তিনি 
থাকতেন । এ কলেজেব তৃতীষ বাধিক শ্রেণীব ছাত্রী ছিলেন তিনি ও বন্ুলতা 
১৯৩৩ সালে । 

হঠাৎ একদিন বোডি'-এব কোনো! ছাত্রীব টাঁকা চুবিব জন্য তল্লা্ী হয 
বোডিংএর সমস্ত মেয়েদের বাক্স এবং বিছানা । টাকাব জন্য তল্লাসী করতে 
গিয়ে জ্যোতিকণাব জিনিসপত্রের মধ্যে লুক্কাধিত পিস্তভলগুলি ধর] পড়ে যায়। 
কলেজের কতৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দেন এবং জ্যোতিকণা গ্রেপ্তার হয়ে 
যান। অস্ত্র-আইনে তার চার বংসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 

জেলের মধ্যে যেসব বন্দিনী আপন স্বভাবমাধূর্যে সকলকে মুগ্ধ ক'রে 
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রেখেছিলেন, জ্যোতিকণ! তাদের অন্তম। এমন সি মধুর স্বভাব) এন 
শিশুর মতে| সরলত|। এমন আত্মবিক্লেধণ কারে করে নিজেকে বিচার করা 
এ যেন জেতিকণার মতো মেয়েদের পক্ষেই মন্তব। 

ুক্তির পব তিনি ডাক্তারী পাম করেন । ১৯৪৭ মালের মে মাসে মতিরাম 
বের| নামে একজন গাঞ্জবীর মঙ্গে তার খিধাহ হঘ। বর্তমানে তিনি লগুনে 
আছেন। সেখানেই ইাব স্বামী স্থাযিভাবে বদবাম করছেন 


পারুল যুখাজী 
ও 
উষ। মুখাজা 


নং 





পাকল মুখাা 


পারুল মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতায় ১৯১৫ সালের নভেম্বর 
মাসে। তার ছোট ভম্মী উধা মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৮ সালে । তাদেব 
পিতা গুরুপ্রসন্ন মুখাজী, মাতা মনোরমা দেবী । অনুশীলন-দলেব বিখ্যাত 
বিপ্লবী নেতা অমূল্য মুখাজী ছিলেন তাঁদের বড ভাই। পিতৃভূমি তাদের ঢাক 
বিক্রমপুরের বাছেরক গ্রামে । কিন্তু মান্থুষ হন তারা কুমিল্লার | 

দাদা অমূল্য মুখাজীর গভীর প্রভাব ছিল এই পরিবারের প্রত্যেকটি 
মান্থষের উপর । ছুই ভগ্নী পারুল ও উধা ছোটবেলা থেকে দেখেছেন বাভীতে 
দাদাঁর জন্য পুলিসের অত্যাচার ও হামলা! এবং বিপ্লবী ভাইযের অনমনীয্ম দু 
মনোভাব । এই পারিপাশ্থিকে মানুষ হবার ফলে একটু বড হয়েই তর 
দাদার অনুগামী হন। 

১৯২৯ সালে কুমিল্লায় একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্ল 
১৪ বছর বয়সে এই সম্মেলনে মেযেদের নিয়ে কলিকাতা কংগ্রেসের অঙন্ছকরণে 
একটি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করেন। উষ1 ছিলেন এই বাহিনীর একটি 
উৎসাহী কর্মী। ক্রমে পাক্কল ও উষা ছুই ভগ্মীই “অনুশীলন সমিতিতে 
যোগদান করেন। 
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ছোট বোন উষা মুখার্জী ছিলেন যেমন ভানপিটে তেমনি বেপরোয়া । 
তার সাহস ও সদাহাসি মুখ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। লাঠি-ছোরা 
খেলতে, কুচকাওয়াজ করতে তিনি ছোটবেলা থেকেই অভ্যস্ত হ্যে 
উঠেছিলেন । ১৯৩৪ সালে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার ক'রে হিজলী জেলে 
রাজবন্দীবূপে আটকে রাখে । ১৯৩৭ সাঁলে তিনি মুক্তি পান। 

বড ভগ্নী পারুল মুখার্জী ১৯৩২ সালে কুমিল্লায় শ্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন । 
১৯৩৩ সালে আস্তঃপ্রাদেশিক ষডযন্ত্র মামলা সম্পর্কে পুলিস তার নামে ওযারেণ্ট 
বার ক'বে খোজ করতে থাকে । সেই সময়ে তিনি পলাতক হন। তিনি 
রংপুর, দিনাজপুব, পাবনা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশ।ল, খুলনা প্রভৃতি স্থানে 
অন্তশীলন-দলের সংগঠন গ'ডে তুলতে সাহায্য করছিলেন । ' 

এই সমবে টিটাগডের একটি পল্লীর মধ্যে বিপ্রবীদেব বৈপ্রবিক কাজের এক 
বিরাট আযোজন চলেছিল। তাদের এখানকার বাসাটিকে সন্দেহমুক্ত বাখবার 
জন্য পলাতক পারুল মুখাজীকে খুলন! থেকে টিটাগডের বাসা নিয়ে আসা 
হব। তাব উপস্থিতিতে বাসাটি সাধারণ গৃহস্থের বাসার বপ ধারণ করে । 
সেখানে থেকে অন্রশীলন-দলের বিপ্লবীবা বোম! বারুদ প্রভৃতি তৈরীর ব্যবস্থা 
করছিলেন । ডিনামাইট এবং অন্তান্ত অস্ত্শগ্ সংগ্রহের ব্যবস্থাও চলেছিল । 

১৯৩৫ সালের ২*শে জান্তয়ারি ভোর চারটায় অসংখ্য পুলিস টিট[গডের 
বাসাটা ঘিরে ফেলে । টের পেষেই বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও শ্ঠামবিনোদ 
পাল ভোরের আবছ। অন্ধকারের মধ্যে একতলার ছাদ থেকে বাইরে লাফিয়ে 
পডলেন। লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সেই তীর গ্রেপ্তার হন । 

পারুল মুখাজীও তাদের সঙ্গে ছাদে উঠেছিলেন । কিন্তু কিযেন মনে ক'রে 
তিনি উল্টোদিকে লাফ দিয়ে উঠোনে প?ডে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে 
দিলেন। পুলিস দরজা! ভেঙে ঘরে টুকে দেখে এক অগ্রিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে 
আছেন পারুল মুখাজী। তিনি কাগজপত্রগুলি নিশ্চিহ্ন করবার আশায় তাতে 
আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু পুলিস অর্ধদপ্ধ কাগজপত্রগুলি হস্তগত করে। 
সেই বাসাতে পুলিস পায় পিস্তল, বিস্ফোরক পদার্থ, বোমা-তৈরীর ফরমুলা 
প্রভৃতি । পারুল মুখার্জী গ্রেপ্তার হলেন। 

পারুল মুখার্জীকে পুলিস-হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়ে ইতর ভাষায় 
গালাগালি করেও যখন হ্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি তখন গোয়েন্দা 
অফিসার উৎ্পীড়নের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে পারুল মুখার্জীর দিকে ছুটে যায়। পারুল 
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চীৎকার ক'রে জুতো! ছু'ভতে থাকেন- কিন্ত রথতে পারছিলেন না । এমন 
সময চীতকারে আকৃষ্ট হযে আর-একটি গোয়েন্দাঅফিসার ছুটে এসে এই 
অফিসারকে ধমকাতে থাকেন_-“আপনি আপনার পরিণাম বুঝতে পারছেন 
না_আপনার সর্বনাশ হযে যাবে ।”- পশুটা নিরস্ত হল। 

রাজার বিরুদ্ধে ষডযন্ত্র ও যুদ্ধোগ্যমের প্রচেষ্টার মামল। আলিপুর কোর্টে 
একটি ট্রাইবুনালের অধীনে আরম্ভ হয। এর নাম ছিল “টিটাগড যডযন্ত্ 
মামল|? | ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে এই মামলার রায় বেরোয় । মোট 
১৭ জনের সাজা হয। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, প্রফুল্ল সেনের 
চৌদ্দ বংসর, শ্তামবিনোদ পালের দশ বৎসর এবং অন্যান্ত অনেকেরই কঠিন 
শ[স্তি হয । পারুল মুখারজীব তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 

তাকে নান! জেলে স্থানান্তরিত করা হ'ত । ১৯৩৬ সালে তিনি যখন 
প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন তখনকাব একটি ঘটন। উল্লেখযোগা । জেলের নিষম 
হচ্ছে সন্ধ্যাবেলাষ বন্দীদের ওযার্ডের ভিতবে তালাবন্ধ হ'তে হবে। 
একদিন তিনি বিকাঁলবেল] প্রেসিডেন্সি জেলের ক্ষুদ্র ফিমেল-ইযার্ডের চত্ত্বরে 
পায়চাবি করছিলেন । তখনো লক-আপ হবার প্রা আধঘণ্টা-পয়তালিশ 
মিনিট বাকী ছিল। এমন সময় খেট্রন তাঁব ডিউটি তাডাতাডি সমাধা করতে 
গিরে পারুল মুখাজীকে তখনই লক-আপ হ'তে বলে। পারুল সুখাজী অসময়ে 
ওয়ার্ডে ঢুকতে অন্বীকার করাতে মেষ্রন জোর ক'রে তাঁকে ওয়ার্ডে ঢোকাতে 
চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ পারুল মেট্রনকে করলেন এক চপোটাঘাত। মেট্রন 
মাটিতে পডে গেল । মে্রনকে মারা? জেলের জমাদারনী ও লাল-কালো- 
বিল্লাধারী কয়েদীর! ছুটে এসে পারুল মুখাজীকে ধ'রে মাটিতে ফেলে দিয়ে 
মারতে উদ্ধত হ'ল। গোলমাল শুনে অন্তান্য রাজবন্দী মেয়ের] তখনি এসে 
পডলেন। তাকে আর মারা হ'ল নাঁ। মেউট্রনের গায়ে আঘাত করীষ 
অপরাধে পারুল মুখার্জীর শান্তি হ'ল জেল-কোড অন্থসারে। বেপরোয়া পারুল 
এসব শাস্তি হেসেই উডিয়ে দিতেন। 

১৯৩৯ সালে গাদ্ধীজীর প্রচেষ্টায় পাল মুখার্জী অন্তান্থ মহিলা রাজনৈতিক 
বন্দীদের সঙ্গে মুক্তি পান। 
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টট্রগ্রামে ধলঘাট নামক গ্রামে ৬নবীন চক্রবর্তীর বিধবা ত্্ী সাবিত্রী দেবী 
ও তার ছেলে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আশ্র দিরেছিলেন চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুগঠনের 
শেতা ধিপ্রবী সুধু সেনকে অর্থাৎ মাস্টারদাকে | মাস্টারদার অনুগত কর্মী 
নির্মল সেন, অপূর্ব দেন এবং গ্রীতিলতা ধাদ্দাদার তখন সেগাশেই 
আত্মগে।পন করে ছিলেন। 

১৯৩২ সালের ১২ই জুন রাতে মিলিটারী এসে হঠাৎ সেই বাড়ী ঘিরে 
ফেলে । মিলিটারী ও বিপ্লবী উভয়পক্ষে বেধেছিল তুমুল সংগ্রাম | বিপ্লবীদের 
গ্ুলীতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের প্রাণহীন দেহ ভুলুষ্ঠিত হয়। নির্মল সেন ও 
অপূর সেন মিলিটারীর গুলীর আঘাতে নিহত ভন। সেই দারুণ গোলমালের 
মধ্যে মাস্টারদ। গ্রীতিলতাকে নিয়ে অন্তর্ধান হন। 

বিপ্রবীবীর সুর্য সেন ৭ তার অষ্ব্তীদের আশ্রধ দেবার অপরাধে সাবিত্রী 
দেবীর এবং তাৰ একমাত্র ছেলে রামকুঞ্ণ চক্রবর্তাব প্রতি চার বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাদের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে জেলে রেখে 
দেওয় হয়। 

নিষে গেল তাদের মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে । জেলের স্থপারিন্টেণ্ডেট 
তখন কাটারিয়া-যেন নিষ্ুরতা ও বর্বরতার একটা প্রতিমৃত্ি। রামকক 
যক্মারেগে আক্রান্ত হ'য়ে জেল-হাসপাতালে নামমাত্র চিকিৎসাধীন রইলেন । 
তার শীর্ণ দুর্বল পা-ছুখানিতে লোহাপ্ন ডাগাবেডি পরিয়ে দেওয়া আছে। 
লোহার ডাণ্ডা বহন করছেন যক্ষারোগী শুয়েশুয়েও। রোগের অসহ্‌ যাতনা 
ও কাশির যন্ত্রণার সঙ্গে বেজে চলেছে পায়ের শৃঙ্খল। বোধকরি ইংবেজ 
শাসনের চরম বর্বরতার এক পৈশাচিক পরিচয় পেয়েছিল মেদিন মেদিনীপুর 
জেলের হাসপাতাল । স্ত্পারিন্টেণ্টটে কাটারিয়|! ছিলেন ভাক্তারণও। , 
তিণি ডাক্তারি কতখানি করেছেন সে-পরিচয় জানি না, কিন্তু তার নির্যাতনের 
এক চরম রূপ ছাপ রেখে গেছে হাসপাতালের যক্মারোগীর প্রতিটি নিশ্বাসে। 
এ জেলেরই ফিমেল-ইয়ার্ডে মা সাবিত্রী দেবী অসুস্থ পুত্রকে একবার দেখবার 
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জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানিষে বুথাই মাথা! কুটে মবেছেন, 
অগ্রমতি মেলেনি | 

একদিন মেদিনীপুব জেলেব সিপাইদল কোনে ছুতোব বিপ্লবীদের একদলকে 
আক্রমণ কবে। প্রতিবোধ কবতে গিষে বিপ্লবী অমূল্য সেন ছু'চাবজন 
সিপ।ইকে ধবাশাধী কবেন। তখন সিপাইদল তাৰ উপধ ঝাঁপিযে পণডে 
ভাব মাথা ও হাত ভেঙে দে। সকটাপন্ন ও অজ্ঞান অবস্থায তাকে আনা 
ভব জেল-হাসপা তালে । খবহক্ষণ পবে যখন তাব জ্ঞান ফিবে এল, তিনি 
দেখলেন স্তাৰ পাশে স্েহক্াতর উদ্বেগাকুণ দৃষ্টি নিবে বসে আছেন ছুর্বল 
কণ খামরুষ্খ। ঢাগু|বেডিব ভাবে তিনি সোজা হযে দীভাতে পাবছেন 
না। অতিক্গীণ শ্ববে মমতাব পঙ্গে তাকে সান্বন| বাক্য ব'লে ধীরে ধীবে 
হামাগুড়ি দিবে, পাখেব ডাণ্ডা মতিকষ্টে টেনে শিষে নিজেব শয্যায চলে 
গেশেশ মৃক্যুপথখান। বামকষ্ণ। অমূল্য সেন বেচে উঠেছিলেন । কিছ 
বামরুফে দিন খবিবে এসেছিল । দ্ীপ নিবে গেল কি্ক ডাগাবেডি ভাব 
পেত খেকে অপহ্ুত হ'ল না। জীশি৩|লে মাবেব সঙ্গে শেষ দেখা তাব 
হযনি একই জেলে থাক। সত্বেও। মৃত পুত্রকে দেখাবব জন্য বিধবা 
মা সাশিত্রী দেবীকে মেঘেদেৰ “ডিগ্রী” থেকে এখ।ব নিযে আস। হ'ল। 
যক্ম(বোগ।কাস্ত একমাত্র পুত্রের শবদেহে তখনো বাধা ববেছে ইতবেভেৰ 
প্রবল পবাঞ্রমের চিহ্ন ডাগাবেডি। বুঝি এমনসব দুর্লভ বত্বদেব মনে ক'রেই 
কবি গিখেছিণেন- 

“৩েমাব শঙ্খ ধুলাঘ প্ডে 
কেমন কবে সইব,) 
বাতাস আলো গেল মবে 
একি বে দুদৈব !” 

মুক্তি পাবাব পবও সাবিত্রী দেবীকে পুলিস রেহাই দেষনি। অনেক 
কষ্ট ও শিরাতন তাকে প্রতি পদে সইতে হয়। মাস্টাবদার প্রতি সাবিত্রী 
দেবীব অটুট শ্রদ্ধাই ছিল ভাব মনোবলেব পাখেয। তাবই পবিচয় দিয়েছিলেন 
তিনি বাকীজীবনে তাব অনমনীয দৃঢতাব মধ্য দিযে। সমস্ত পীডন তিনি 
নীববে সহ কবে গেছেন। 

স্বাধীন ভারতের ভিত্তি ধারা একদিন আপন জীবন বলি দিয়ে গেঁথে 
গেছেন তাদের পশ্চাতে ছিলেন এইসব সাবিত্রী দেবী ও রামরু্ণ চক্রবর্তীর 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 
মতে। কত নীরব ও সর্ষংসহা মেধিক| ও মেবক | তীরাও নিজেদের ভবিষ্ুং 
ভাবেননি, দুঃখকে চিরজীবনের পাথেয় ক'রে নিষে শহীদদের এগিয়ে চলার 


রাস্তা তৈণী ক'রে চলেছিলেন। 
জাতির জীবণ-মমুব্ধের তলায কত অমূল্য মণিমাণিক্য এমণি ক'রে ছডিযে 


আছে, আমরা তার কতটুকু খবর রাখি! 


ইন্দ্ুমতী সিংহ 


৮ 


চট্টগ্রাম অগ্বাগাব লুনেব অন্যতম বিগ্রবী নেতা অনন্ত সিংহেব বডভগ্নী 
ইন্দুমতা সিংহ । ভাদেব পিত। গোলাপ সিংত। এদেব পূর্বগুকষ বাজপুত 
ছিলেন । 

চট্টগ্রাম বিপ্রবী অধিনাথক সুর্য সেশেব বিপ্রবীদলেব কমী ছিলেন ইন্দুমত 
সিংহ। শাই অপস্থ, সিংহ যখন অস্বাগাখ-লুষ্ঠনেব পব পশাতক হন এবং 
পবে গ্রেপ্তাব হন, ঠখন মাআ্ীধ-স্বজনেব। তাদেব সঙ্গে যোগ।যোগ বাখা 
পর্যন্ত বন্ধ কবে দিলেন । পুণিসেব পীডনের তো কথাই ছিল শা । 

সেই সমধ চট্টগ্রম অক্মাগার লুথনেব ধৃত পিপ্রবীদেব মামলা পরিচালনাব 
জন্য অর্থ সংগ্রহ কখবাব সম্পৃন দাখিত্ত গ্রহণ করেছিলেন ইন্দুমতী সিংহ । মহিলা 
হযেও এবং ইংবাজী শা জাশ। সত্বেও তিনি যে কর্মক্ষমতা দেখিষেছিলেন 
তা বিস্মযেব সঞ্চাব কবে। কোথাও ভিন্দীতে, কোথা ৭ বাংলাধ কথা ব'লে 
তিনি অদ্ভুত প্রেবণ। এশে ফেলতেন দাতাব হদযে। আবার অন্যদিকে 
পবপদলেহী গোলাম-মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকেব। তাঁকে লাঞ্চন। ও গঞ্জন। 
দিতে অবধি বাখেনি। তাবা তাপ কথা জবাণও দেখনি, অস্পৃশ্যের মতে। 
দূব থেকে তাঁকে বজন করেছে । কিন্তু ইন্দুমতী সিংহ তাতে দমে যাবাব পাত্রী 
ছিলেন না। সিংহেব বাচ্চা, একাই ঝোপ-কাটা পাব হযে চলে গেছেন । 
স্নান আহার ভুলে গিযে, দ্বাবে ঘাবে ঘুবে তিনি মামলাব অর্থ সংগ্রহ করতে 
চেষ্টা করেছেন । সমস্ত বাংলাদেশ, এমনকি ভারতবর্ষেব অন্ঠন্ত বহু জাষগ]ষ 
পরিভ্রমণ ক'রে তিনি অর্থ সংগ্রহ করেছেন । এই দ্বঃসাহসী নারী, পুলিসের 
প্রধান ঘণাটি কলিকাতার লালবাজারে গিষেও, পুলিসের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার 
ক'রে তাদেব নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তিনি যখন ১৯৩১ সালের 
ডিসেম্বর মাসে এ কাজের জন্য কুমিল্লায় যান তখন ১৫ই ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার 
করে। তার আগেব দিনই শান্তি ঘোষ ও স্থনীতি চৌধুরী ম্যাজিক্টেট 
স্টিভেন্সকে এ কুমিল্লা শহরে গুলী ক'রে নিহত করেন। 

ইন্দুমতী সিংহ ডেটিনিউ অর্থাৎ রাজবন্দী রূপে হিজলী জেলে থাকেন প্রা 


১৪৯ 


স্বাধীনতা-সংগ্র।মে বাংলাব নারী 


ছয় বসর। এ মালার অর্থসংগরচ্ঠেব কঠিন দায়িত্ব কে নেবে এই চিন্তার তিনি 
জেলের মধ্যে বাতে ঘুমাতে গাতেণ না পাবাবাত ছট্ফট্‌ কবে কাটাতেন। 
অগ্তামন| থাঞ্থাব জন্ম, কারধস্তরে নিজেকে ডুবিয়ে দেবাব জন্য তিনি জেলেব 
মধ্যে শীল! ন|গেব কাছে পড়াশ্ুন। করতে থাকেন_ এবং ম্যাট্রিক পাস 
কবেন। 

ওদিকে ট্রগ্াম অগ্থাগাব লুঠন মামলাধ বায বে হা'ল। দেখা গেল অননথ 
সিশ্হ, গণেশ ঘোর, লোকন|থ ধপ, আনন্দ গপ্ত গতি বিপ্লবীদের যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তবেব আদেশ হথেছে। ফাসীৰ আদেশ এদেব প্রতি যে হয়নি তাই 
ছিল যথেট সেদিন | 


১৯৩৭ সালে ইন্মতা পিত জেণ থেকে মুদ্দি পন | 


মৃহাসিনী গাঙ্গুলী 


চে 





মভাসিশী গাঙ্ুলী জন্সগ্রহণ করেছিলেন খুলনায় । দেশ ভাব ঢাকা 
জেলার বিক্রমপুবের মধ্যে বাধিযা| গ্রামে । তাঁর পিতা অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী ও 
মাতা সরলাস্থন্দরী দেবী । 

স্থহাসিনী দেবী ১৯২৪ সালে ঢাকা ইডেন হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস 
ক'রে ইডেন কলেজেই আই.এ. পডতেন | পরে তিনি কলিকাতা! চলে আসেন 
এবং ডেফ আযাণ্ড ভ।ম্ব স্কুলে শিক্ষযিত্রীর কাজ গ্রহণ করেন। তিনি যখনই 
যেখানে যেতেন তার প্রাণমাতানো হাসি এবং উচ্ছল সজীবত! মানুষকে 
আকৃষ্ট করত। “আলাপে-প্রলাপে-হাসি-উচ্ছ্বাসে' মানুষকে মাতিয়ে তোলা 
তার স্বভাব। 

১৯২৯ সালে “ছাত্রীসংঘ*র পক্ষ থেকে সীতার কাটা শেখানো হ'ত 
কলিকাতা শ্রীশ নন্দীর বাগানে । কল্যাণী দাস এবং কমল! দাশগুপ্ধ সেখানে 
যেতেন দেখাশুনা করতে । কমলা দাশগুপ্ত ছিলেন যুগান্তর নামে বিপ্লবী 
দলেরও কর্মী। মেয়েদের বিপ্রবের আদর্শে উদবুদ্ধ ক'রে সংঘবদ্ধ করা তার 
একটা প্রধান কাজ ছিল। নুহাসিনী গার্গুলীর মধ্যে যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য 
ছিল এবং একটা বেপরোয়া ভাব ছিল সেটা কমলা দাশগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ 


১৫১ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


করে। স্থ্হাসিনী গাঙ্গুলীকে বিপ্লবীদলে আনবার জন্ত তিনি তার সঙ্গে প্রথমে 
আলোচনা করেন। পরে দলের একজন নেতা রসিকলাল দাসের সঙ্গে তার 
পরিচয় করিয়ে দেন। সেটা ছিল ১৯২৯ সাল। 

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। জালালাবাদ 
পাহাডে ইংরেজের সৈশ্যবাতিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘটে খগ্ডযুদ্ধ। সমস্ত চট্টগ্রামে 
বিপ্লবের বহ্ছি ছড়িয়ে পডে। এদের মধ্যে অনন্ত লিং, গণেশ ঘোব, লোকনাথ 
খল, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষাল একে একে চলে আমেন আশয়ের জন্য 
বিপ্লবী-নেতা ভূপেন্দ্রকুমাপ দত্তের কাছে কলিকাতায় । কলিকাতায় এদের 
রাখা একেবারেই নিরাপদ ছিল না। তাই ভূপেন্দ্কুমার দত্ত তখনকার ফরাসী 
উপনিবেশ চন্দননগরকে বেছে নেন আশ্রধদানের স্থান হিসাবে । রসিক্লাল 
পাসের উপর ভার ছিল ব্যবস্থা করবাব । ১৯৩০ সালের মে মাসে এ্রসিকলাল 
দস সুহাসিনী দেবীকে চন্দননগর পাঠিয়ে দিলেন আশ্রয়দাত্রীরূপে । শশধর 
আচার্য নামে আরেকজন বিপ্রবীকে সেখানে পাঠানে| হয় আশ্রয়দাত1 হিসেবে । 
ব্যবস্থা এইভাবে করা হয যেন লোকে জাশে শশধরবাবু হচ্ছেন স্ুহগিনী 
গাঞ্গুলীর স্বামী । এই দুঃসাহসিক পরিচয় ও কাজের ভগ্য যে মানসিক শক্তি, 
সংস্কারমুক্ত মন ও বেপরোয়া হবার প্রযোজনীয়তা ছিল তার প্রত্যেকর্টি গুণ 
সুহাসিনী গাঙ্গুলীৰ মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত ছিল। একদিকে তিনি দিশে 
'চন্দননগরের স্কুলে শিক্ষযিত্রীর কাজ করতেন, অন্যদিকে বাডীর অতগুলি লোকের 
জন্য বান্ন! ও অন্যান্য গৃহকর্ন অকাতরে করে যেতেন। 

হ্মন্ত তরফদার নমে বছর কুডি বয়সের আরেকটি বিপ্লবী ছেলেকে 
সেখানে পাঠানো হয়েছিল স্থহাসিনী দেবীর ছোট ভাই পরিচয়ে । হেমন্ত 
তরফদার হচ্ছেন সেইজাতীয় মানুষ ধাদের পাখিব কোনো কিছুই যেন খুব 
কঠিনভাবে আকডে ধরতে পারে না। পৃথিবীর সুখছুঃখকে যেন তীর] কিছুটা 
দূর থেকে দেখতে পান। এমনকি ছুঃখ যখন তাদের সামনে এসে একেবারে 
নগ্নমুতিতে চেপে ধরতে যায় তখনে| নিজেকে সেখান থেকে খানিকটা দূরে 
সরিয়ে রেখে তারা ছুঃখটাকে তেমনি করে পড়ে নিতে চান যেমন ক'রে আমরা 
গল্পের বই পড়ি। এমন আপনভোল! দার্শনিক একটি ছোট ভাই পেয়ে 
স্থহাসিনী দেবীর চন্দননগরের জীবন অনেখানি হ[লকা হয়ে এসেছিল । 

কি ক'রে যেন পুলিস এই পলাতক বিপ্লবীদের আড্ডার খবর পেয়ে যায়। 
১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভোররাত্রি ২টার সময় পুলিস-কমিশনার স্যার 


১৫২ 


স্থহাসিনী গাঙ্গুলী 


চার্ল স্‌ টেগার্ট নিজে সশস্ত্র গুলিসবাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেলে চন্দননগরের সেই 
গোন্দলপাভার বাভীটা। বিপ্লবীরা টের পেয়েই রিভলবার নিয়ে সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তত হযে চলে যান বাডীর বাগানে । গভীর নিশীখের নিবিড অন্ধকার 
ভেদ ক'রে পুলিসের অনুসন্ধানী আলোর মুখে অজশ্ন গুলী বিনিময় চলে 
উভয়পক্ষে। জীবন ঘোষাল গুলীবিদ্ধ হয়ে গাছ থেকে পুকুরের মধ্যে পড়ে 
যান। পাওয়া যায় তার মুতদেহ। অন্তর] মাটিতে শুয়ে পঃডে সংগ্রাম করতে 
করতে গ্রেপ্তার হন। অনন্ত সিং কয়েকদিন আগেই নিজে গিয়ে পুলিসের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছিলেন । এরই কয়েকদিন আগে হেমন্ত তরফদার কোনো 
কাজের প্রযোজনে কলিকাতায় এসে সেখানেই গ্রেপ্তার হন । 

ওদিকে গহালিনী দেবী এবং তীর সাজানে স্বামী শশধর আচার্ষকে 
বিপ্রবীদের আশ্রধদান করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থহাসিনী গাঙ্গুলীকে 
গ্রেপ্তার কররার সময় স্ববং টেগার্ট তাকে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাতি করে। 
শশধর আচার্ধকে এমন মেবেছিল যে তার চোখ ৪9 পাধের যন্বণ। সারতে 
বহুদিন সমধ লেগেছিল । তারপবৰ এশধর আচাষ ৭ হেমন্ত তরফদার ডেটিশিউ 
হয়ে বন্দী ছিলেন ১৯৩৮ সাল পধন্ত। সুহাসিনীকে সেসমথে মামলা থেকে মুক্তি 
দিলে 9, পরবে ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে ডেটিনিউ কবে হিজলী জেলে 
আটকে রেখে দেখ গ্রায ছয় বছর। মুক্তি পান তিশি ১৯৩৮ সালে। 

১৯৪২ সালের অগাস্ট আন্দেলনের সময হেমন্ত তরফপার পলাতক অবস্থা 
নুহাসিনী দেবীর বাড়ীতে থাকতে পারেন কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করেন । 
স্থহা্িনী দেবী অগাস্ট আন্দোলনের সমর্থক ন| হ'লেও নেহের অমযাদা করতে 
পারেননি । তিনি রাজী হলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর যেরাছে 
হেমন্ত তরফদার ওখান থেকে অন্য আশ্রযে চলে যান সেই রাত পোহাবার সঙ্গে 
সঙ্গেই পুলিস এসে স্থহাসিনী দেবীর বাড়ী ঘিরে ফেলে । পলাতক হেম্ন্তকে 
পুলিস পায়নি কিন্তু হৃহ।সিনী গাঙ্ুলীকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী ক'রে রেখে দেখ 
প্রেসিডেন্সি জেলে প্রায় তিন বৎসর, ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পধন্ত। 
হেমন্ত তরফদার সন্্যাসীর বেশে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ধানবাদের এক আশ্রমে এসে 
থেকে যান সন্ত্যাসীবূপে | এ সন্গ্যাপীর জীবনই হেমন্তর অন্তরের আসল রূপ। 

মমতাময়ী হুহাসিনী পলাতক হেমন্তঙ্চে ন্লেহবশতঃ আশ্রয় দিয়ে বন্দীজীবন 
যাপন করতেও কুন্তিত হননি । সদাহাশ্তময়ী স্থহাসিনী ফুটে উঠেছেন দুঃসাহদী 
ও স্নেহ্ময়ীরূপে | 


প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম 
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১৯১৭ সালের ১২শে ফেব্রুয়ারি গফুল্লনলিনী ব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
কুমিল্লাঘ। দেশ৭ সেখানে । তার পিতা রজনীকান্ত ব্রঙ্ম এবং মাতা রঙ্গবাসী 
ব্রক্ষ। 

ফৈজন্নেস। গাপন হাইক্কলে তিশি লেখাপডা করতেন। তর পিত। মোক্তার 
ছিলেন। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদ[ন ক'রে তিনি কোর্ট বজন 
করেন। এই আবশা এয়াতে মান্তষ ভবাব ফলে তাদের বডীট1 দেশীভাবাপন্ন 
হযে ওঠে । প্রফলনলিনী তীর পিতার নিকট থেকেই এপথে অগ্রপর হবার 
প্রেরণ। পান। ছেলেমানতষ মেখে প্রফুল্ল অতি অল্প বয়সেই নিপ্রবের পথে পা 
ধাডিয়েছিলেন। কুমিল্ল।ব যুগান্তব-দলের সঙ্গে তিনি ক্রমে জডিত হবে পড়েন | 

যখন তিনি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাজী তখন সহপাঠী শান্তি ঘোষকে তিনি 
বিপ্লবীদলে আনেন । ন্বনীতি চৌধুবীকেও তিনিই প্রথম বিপ্রবেব পথ দেখান । 
কিশোগী এই তিন বন্ধু মিলে মহা উৎসাভে ছাত্রীসংঘ সংগঠন ক'রে মেয়েদের 
মধ্যে একটা কর্মের প্রেরণ! এনে ফেলেন। তারপর গুরুতর কোনে। বৈপ্রবিক 
কাজে আন্মোত্সগ করবার আকাক্কায প্রফুল্ল ব্রহ্দ ও শান্তি ঘোষ দলের 
নেতাদের বার বার তাগিদ দিতে থাকেন এবং তীরা দুজনে মিলে কুমিল্লার 
ম্যাজিস্টেট স্টিভেন্সকে গুলী করবার জন্থা প্রস্তুত হন। কিন্তু পরে দলের নেতার! 
মনে করলেন যে, প্রতিষ্ঠানে প্রয়েজনে পুরাতন কমী হিসাবে প্রফুলনলিনীর 
তখন, বাইরে থাকা একান্ত দরকার | সেজন্য তাকে সামনে এগিষে যেতে দেওয়া 
হ'ল না। কিন্তু ম্যাজিম্ট্েটকে তিনি গুলী করতে ন। গেলেও শাস্তি ঘোষ, 
শ্বনীতি চৌধুবী যখন ১৪ই ডিসেম্বর ম্যাজিন্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী করলেন তখন 
পুলিস প্রফুল্লনলিনী ব্রঙ্গকেও বাইরে থাকতে দিল ন।। পরদিনই ১৯৩১ সালের 
১৫ই ডিসেম্বর তাকে গ্রেপ্তার করে এবং ডেটিনিউ ক'রে রেখে দেয় কুমিল্লা 
জেলে । পরে নিষে যায় তাকে হিজলী বন্দীশাল'য়। 

১৯৩৬ সালে প্রথমে তাকে কুমিল্লার কাকসার গ্রীমে স্বগৃহে এবং পরে 
কুমিল্লা শহরে অস্তরীণ রাখে । অস্তরীণ অবস্থায় তার আযাপেগ্তিসাইটিস্‌ হয়।, 


১৫৪ 


্রফল্পনলিনী বর্ষ 


কিন্ত স্থাণীর ডাক্তারগণ প্রথমে রোগ ধরতে পারেন নাই। অবশেষে প্রকৃত 
রোগ যখন ধর! পড়ে তখন আর অস্ত্রোপচার করবার সময় ছিল না। 
কলিকাতা নিয়ে যাবার জন্য তার পিতার আকুল গ্রচেষ্টা গুলিস ব্যর্থ করে দেয়। 
ফলে বিনা চিকিৎপায় অস্ফুট মুকুলটি অকালে ঝরে গেল। তার মৃতার তারিখ 
১৯৩৭ সালের ২২শৈ ফেব্রুয়ারি 

বুটিণ গভর্নমেন্ট শুধু যে তার অকালমৃত্যু ঘটিয়েছিল তাই নয়, তার মৃত্যুর 
পরেও তাদের আক্রোণ মেটে মাই। মৃত্যুর পর শ্শানে ধীর তাকে শেষ 
শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন, পুলিস তাদের উপর অত্য।চার ও উত্গীডনের 
অবধি 'রাথে নাই। এই ছিল পরাধীন ভাবতের রাত সংগ্রামের নি 
বীণ সৈনিকদের এেয পুরস্কার | 

একেবারে পরপারে গিরে প্রদুক্ীনলিশী চিরমুক্তি পেয়েছিলেন বটি 
গভর্নমেন্ট উকে মৃত্যু গযন্ত? মুক্তি দিতে সাহস করে নাই। 


প্রতিভ। ভদ্র (রায় ) 
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প্রতিভা তদ্র জন্মগ্রহণ €বেছিলেন ১৯১৭ সালেৰ ১৬ই জুলাই কুমিল্লা 
শহবে। পিতুভমি তাব ঢাক। জেলা শ্রীশিখি গ্রামে । কিন্তু মান্ধষ তয়েছিলেন 
তিনি কুমিল্লাতেই , কখনো দেশে যান নাই। তাব পিতা অশ্বিনীকুমাব ভদ্র, 
ম! মুশালিনী শুদ্র। ১৯৪০ সালে হবিকুমাখ বাবচৌধুবীব সঙ্গে প্রতিভা ভদ্রেব 
বিবাহ হয। 

প্রতিঙা ভদ্র কুমিল্লা ফৈজন্নেণ। গার্লস স্কুণেব ছাত্রী ছিলেন । ১৯২৮।২৯ 
সালে এবি এস এ ছাত্র-সমিতিব মাবফত কুমিল্লাব অনুশীলন নামক বিপ্রবী- 
দলেবু কর্মীদেব সপ্দে প্রতিভা ভদ্রেব যোগাযোগ ঘটে । তিনি ১৯২৯ সালেব 
শেষভাগে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান কবেন। তার উপব দল সংগঠনের 
ভাব ছিল। তব স্বভাবেব মধ্যে আছে দাখিত্ব গ্রহণ কখবাঁধ ক্ষমতা । তিনি 
১৯৩২ সাল পর্যন্ত পাডায পাভাষ ছোট ছোট সংঘ, পাঠি ছোবা খেলা শিক্ষা 
ও কুচক। ৭বাজেব কেন্দ্র প্রভৃতি সংগঠন কবেন। মহিলাদের মধ্যে বৈপ্লবিক 
কাজে সহানুভূতি হষ্টি কবা, ফেরাবা বিপ্রবীদেব আশ্রয দেওযা', অর্থ সংগ্র 
কবা, অস্্শত্ন ও গুপ্ত কাগজপত্র নিবাপদ স্থানে বাখার ব্যবস্থা করা, মিবাপদ 
ঠিকানা খবব আদানপ্রদানেব ব্যবস্থা ইত্যাদি দাধিত্বপূর্ণ কাজের ভাব তাঁব 
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প্রতিভা ভদ্র (রায়) 


উপর ছিল। তিনি কুমিল্লার নানাস্থানে, আগরতলা ও টাদপুরে গেছেন এ 
সংগগনের কাজ করতে । সেসময়ে যতগুলি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল-_ 
যেমন ত্রিপুরা জেল। রাজনৈতিক সম্মেলন, ত্রিপুরা জেল! ছাত্র সম্মেলন 
( এ.বি.এস.এ.), চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহিলা সম্মেলন- প্রত্যেকটিতেই তিনি 
সক্রিয় অং৭ গ্রহণ করেছেন । এসবেরই মূল উদ্দেশ্ট ছিল সংগঠনকে দুঢ এবং 
বিস্তৃত কর|। 

১৯৩০ সালের আইন অযান্ আন্দোলনে কুমিল্লায় সভা, শোভাবাত্র।, 
হরতাল ও পিকেটিং প্রজ্তেকটিতেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন, কিন্ক সংগঠন 
নষ্ট ভযে যাবার আশঙ্কায় জেলে যাবার ঝুকি সতর্কতার সঙ্গে তিনি এডিযে 
গেছেন। ১৯৩২ সালে কংগ্রেসের আন্দোলনের সমব তিনি প্রকাশ্য ক্ষেত্র 
থেকে সরে গিষেছিলেন | কারণ, সেই সমযের কাজ তার পুরোপুরিভাবে 
বৈপ্রবিক গু আন্দোলনের মধ্য সীমাবদ্ধ ছিল। 

১৯৩২ সালে যখন তিনি কুমিল্রাধ কলেজের দ্বিতীয বষিক শ্রেণীর 
ছাত্রী ছিলেন তখন তাকে ডেটিনিউ ক'বে হিজলী জেলে বন্দী রাখে ১৯৩৬ 
সাল পযন্ত। তারপর স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার পর ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসে তিনি মুক্তি পান। 

১৯৩৯ সালে মুভাষচন্দ্র বন্থ যখন মূল কংগ্রেস থেকে সরে গিয়ে আলাদ।- 
ভাবে কংগ্রেস পরিচালিত কবেন তখন প্রতিভ। ভদ্র সেই কংগ্রেসের সঙ্গে 
যুক্ত থাকেন এবং সেই বি.পি.সি.সি.র সভ্য থাকেন ও তারই মহিলা- 
সাব-কমিটির সহকারী সম্পাদিক1 নিযুক্ত হন । 

১৯৩৮ সালে বনলতা সেন প্রভৃতি ছাত্রী-কর্মীদের সঙ্গে তার পরিচয় 
হয়। বনলতা সেন, কল্যাণী মুখাজী, কিরণ চক্রবর্তী, কিরণ দুগড, নির্ধলা 
রায়, স্থ্যমা রায়, উম| চক্রবর্তী প্রভৃতি তার সঙ্গে কাজে জডিত হ্ন। 
তারা সকলে মিলে প্রতিভা ভঙ্রের নেতৃত্বে ছাত্রী-কমিটি গঠন করেন। 
ছাত্রী-কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রী-সাধারণের মধ্যে সাআজ্যব।দ-বিরোধী 
মনোভাব স্ষ্টি কর] এবং তারই মধ্য.থেকে সংগ্রামী দল তৈরী করা। 

এই ছাত্রী-সংগঠনের এক বিশিষ্ট অংশ ১৯৪২ সালের আন্দোলনে 
যোগদান করে। প্রতিভা ভদ্র ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেপ্তার 
হয়ে নিরাপত্ত বন্দীরূপে জেলে থাকেন ১৯৪৫ সালের অগাস্ট পর্যস্ত। 

১৯৪৬ সালে দাঙ্গার পর তিনি ত্রিপুরা জেলায় দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে 


১৫৭ 


্বাধীনতা-নংগ্রামে বাংলার নারী 


রিণিফের কাজ কবেন| ১৯৪৬ সালে তিনি বিগবী মমাজতত্বী দলের 
গ্রাদেশিক কমিটির মভ্য নির্বাচিত হন। 

বর্ধমানে তিনি “অন্গনা। নামক মাসিকপত্রিকার সম্গানিকা। 

জেলে থাকতেই তীর সাহিত্যিক মনের পরিচয় মাঝে মাঝে গ্রকাণ 
পেত এবং বন্দীদের শ্র্ুজীবনকে ত| আননের চকিত ম্পর্নে সরম কবে 
দিত। 'অগ্না'র মাধ্যমে এন তার সাহিত্যান্তরাগ মাথকতার পথ খুঁজে 
পাবে, তার জেলের মতীর্ঘর! এই আশাই কবেন। 


শোভারাণী দত্ত 





১৯০৬ সালেব জান্ঘযারি মাসে শোভারাণী দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
কলিকাত| শহরে | দেশ তাব খুলনা । তার পিত। যতীন্দ্রনীথ দ্ত। ছোট- 
খেলায়ই তার পিতার মৃত্যু হয। তার মাতা স্বনামধন্য ও একনিষ্ঠ দেশসেবিক। 
লাবণ্য প্রভা দত্ত। লাবণ্যপ্রভ! দন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিব সভানেত্রী 
ছিলেন ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যস্ত। 

মাষের কাছেই শোভারাণীর দেশপ্রেমে প্রথম শিক্ষা । ছোটবযস থেকেই 
তিনি যেমন তেজন্বী তেমনি বুদ্ধিমতা ছিলেন । আর একটি দুর্লভ বস্তু নিয়েই 
তিনি জগ্সগ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে হৃদযের প্রাচুর্য । 

১৬১৭ ৰছর বয়সে তিনি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে ট্রেনিং পাস করেন । 
তারপর বৃন্দাবন চলে যান বিপ্রবীবীর রাজা ম্েন্ত্প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত “প্রেম 
মহাবিদ্যালয়ে” পড়াশ্রনা করতে । ওথান থেকে পাঞ্াবের নানা স্থানে তিনি 
ভ্রমণ করতে থাকেন। এই সময় পাঁঞ্জাব-কেশরী লাল] লাজপৎ রাষের সঙ্গে 
পরিচয় হওয়াতে তিনি মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হন এবং বিপ্লবের দিকে তার 
অন্তরের প্রেরণা জাগে । 

১৯৩৭ সালে বিপ্রবী নেতা হরিকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে কলিকাতায় 


১৫ 


স্বাধীনতা -সংগ্রামে বাংলার নারী 


শোভারাণীর পরিচয় হয় এবং তিনি দেশসেবার কাজে গভীরতরভাবে উদ্বুদ্ধ 
হন। এই সালেই তিনি এবং তার মা দেশসেবা ও জনসেবার আদর্শে প্রণোদিত 
হয়ে 'আনন্দমমঠ” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ডে তোলেন। 

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় “নারী সত্যাগ্রহ সমিতি" 
গঠিত হয়। এই সমিতির সম্পা্দিকাদদের আহ্বানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিযে 
শোভারাণী দত্ত আন্দোলন পরিচালন। ক"রে ধান। নিজে চলে যেতেন তিনি 
পিকেটিং করতে ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে । তাছাডা “নারী সত্যাগ্রহ 
সমিতিতে যোগ দিয়ে সত্যাগ্রহ করবার জন্য তিনি ও তাঁর ম। বহু কর্মী সংগ্রহ 
ক'রে দিতেন। পরে তার মা লাবণ্যগ্রভা দত্তের সঙ্গে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা 
কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালন! করতে থাকেন দক্ষতার সঙ্গে । 

১৯৩০ সালে টট্টগ্রাম অস্ত্রাগর লুণ্ঠন হয়ে যাবার পর অনেক বিপ্রবী 
পলাতক হয়ে কলিকাতায় চলে আসেন । ভূপেন্্রকুমার দত্ত তাদের প্রথম 
আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অনেককে বেশীদিন একসঙ্গে রাখা নিরাপদ 
নয বলে মাঝে মাঝে কাউকে কাউকে অন্যত্র রাখা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন 
জীবন ঘোযাঁল ও আনন্দ গুপ্ত। শোভারাণী এই ছুইজনকে কয়েকদিনের জন্া 
আশ্রয় দিলেন তীরই নির্বাচিত বাভীতে টালিগঞ্জের পুটুরিযাতে। সেটা 
ছিল তার পরিচিত কর্মী লক্ষ্মীমণি দেবী ও সারদামণি দেবীর বাডী। শোভা- 
রাণীর নির্দেশ তারা নতমস্তকে সানন্দে মেনে চলতেন। পরে জীবন ঘোষাল 
ও আনন্দ গুপ্তকে সেখান থেকে চন্দননগরে যেখানে চট্ট গ্রামের অন্যান্ত বিপ্লবীরা 
ছিলেন সেখানে পাঠিযে দেবার ব্যবস্থা কর! হয়। 

১৯৩০ সালের ২৫শে অগাস্ট ডালহাউসি স্কোয়ারে পুলিস-কমিশনার 
টেগার্টকে দীনেশ মজুমদার ও অন্ুজা সেন বোম! ও রিভলভার দিয়ে আক্রমণ 
করেন। ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলার একজন পলাতক আসামী 
ছিলেন মনোরগ্রন রায়। ২৬শে অগাস্ট শোভারাণী দত্ত তাঁকে নিজের 
বাড়ীতে নিয়ে যান এবং তারই গাডীতে ক'রে তাঁকে পাঠিয়ে দেন পুটুরিয়ার 
সেই আশ্রয়ে । শোভারাণী দত্তের বাড়ীতে তখন উপস্থিত ছিলেন লক্ষমীমণি 
দেবী ও তার শাশুড়ী সারদামণি দেবী । 

২৮শে অগাস্ট মনোরঞ্চন রায় পুটুরিয়ার সেই বাড়ীতেই গ্রেপ্তার হয়ে 
যান। ২৯শে অগাস্ট শোভারাণী দত্ত ও লক্ষমীমণি দেবী বেহাল! থানায় 
যান যেখানে পুলিস মনোরঞ্ন রায়কে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে রেখেছিল। 


১৬৪ 


শোভারাণী দত্ত 


সেখান থেকে ফিরবার পথে রাস্তায় ২৯শে অগাস্টই শোভারাণী দত্তকে 
পুলিস গ্রেপ্তার করে ভালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলার সঙ্গে সম্পকিত 
হিসাবে । তাঁর গাডীও পুলিস আটকে রাখে । কিছুদিন পরে তাঁকে মুক্তি 
দেওয়] হয়। 

১৯৩৪ সালে ৮ই মে দাজিলিংএ লেবং-এব মাঠে গভর্নর আযাগুারসনের 
উপর বিপ্লবী আক্রমণ হবার পর উজ্জল মজুমদার চলে আসেন কলিকাতায় 
পলাতক অবস্থায় । আশ্রয় নেন তিনি শোভারাণী দত্তের বাডীতে। প্রা 
তিনদিন সেখানে থাকার গ্লর ১৮ই মে উজ্জ্বল! ও শোভারাণী দুজনে সেই 
বাডী থেকেই গ্রেপ্তার হন। লেবং কেস থেকে মুক্তি পেলেও শোভারাণীকে 
ডেটিনিউ হিসাবে জেলে বন্দী ক'রে রেখে দেওয়া! হয়। হাজতে থাকা 
অবস্থায খবর পাওয| যাঁয় শোভারাণী পাগল হয়ে গেছেন। গভর্নমেন্ট 
পাঠিয়ে দেয তাঁকে বাঁচীর পাগলাগারদে । প্রা বছরখানেক সেখানে 
থাকার পর তিনি স্বস্থ হন। তখন তাঁকে নিষে আসা হয আবার (প্রেসিডেন্সি 
জেলে । অবশেষে বছর দেডেক আলমোডাঘ অন্তবীণ ক'রে রাখার পর 
তাকে মুক্তি দেওয়। হয ১৯৩৭ সালে। 

শোভারাণীর মতো অমন একটা দরদী ও পরছুঃখকাতর প্রাণ সচরাচর 
চোখে পড়ে না। তার চরিত্রের আর একটি দিক তাঁর তেজন্বিতা। নিজের 
তেজন্বিতায় যেন তিনি অস্ের হদয়ে আগুন জালিয়ে দিতে পারতেন। তার 
এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যেটা! চোখে না-পডেই পারত ন|। তার কথায়- 
বার্তায়, চাল-চলনে, গ্রীবাভঙ্গিমায় প্রকাশ পেত যেন সিংহিনীর বিক্রম । সব 
সময় রয়েছে মুখে একটি মধুর হাসি। সেই হাসির মধ্য দিয়ে সহজেই মানুষকে 
আপন ক'রে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার। তাঁর অতিথি-পরিচর্যার 
স্সেহকোমল স্পর্শ পাননি এমন লোক বোধ হয় শোভারাণীর পরিচিত ঝেঁ 
ছিলেন না। 

অকাতরে কত অর্থসাহায্য যে তিনি বিপ্লবীদের করেছেন তার 
হিসাব কেউ জানে না। সেজেগুজে ছদ্মবেশে গডের মাঠে গিয়েও 
তিনি বহু অর্থ দ্রিয়ে এসেছেন পলাতক বিপ্রবীকে । তাঁর কাছে অর্থ এবং 
খাগ্চ চেয়ে কেউ কোনোদিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাননি । নিজের কাছে 
না থাকলে, নিজে খণ করবেন, তবু না দিয়ে থাকতে পারবেন না-_-এই ছিলেন 
শোভারাণী দত্ত। 

১৬১ 

১১ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


তাব রুগ্রশয্যায় যেসকল স্বনামধন্য মানুষ এসে তাঁকে স্বেহ ও আশীর্বাদ 
বর্ষণ কবে গেছেন তাদের মধ্যে গ্রধান ছিলেন বিগ্রবীবীব রাজা মহ 
গ্রতাপ। 

দীর্ঘদিন বোগযন্ত্রণা ভোগেব পব শোভাব।ণীব ক্লাস্তদেহেব মধ্যযাতণাব 
অবসান হয় ১৯৫০ সাণেব ৯ই নভেম্বব। 


বনলতা দাশগুপ্ত (নীন! ) 


রং 


১৯১৫ সালে ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের মধ্যে বিদাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন বনলতা দাশগুপ্ত (নীনা)। পিতৃভূমি তাব সেখানেই । তার 
পিতা হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, মাতা নির্মলাহ্বন্দরী দাশগ্তপ্ত। 

পিতা সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত থাক! সত্তেও স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি 
তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এমনকি বেনামীতে কংগ্রেসকে অনেক সময় অর্থ- 
সাহায্যও করতেন । 

বাডীর ভাই-ভগ্নীধের সকলকেই লেখাপডা করতে দেখে, ছোটবেলা 
থেকে বনলতা লেখাপডায় মনৌধষোগী হন। ভবিষৎ জীবনে তিনি ভালো ছাত্রী 
হয়েছিলেন । নিষ্ঠা ও নিয়মানতবত্তিত। তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ছোট- 
বেলায় তিনি হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। ধনু চিকিৎসারও তা আরোগ্য 
হযনি। তার ১১1১২ খছর বয়সের সময নাইডু নামে একজন শরীরচর্চাবিদ 
তাকে হাপানির প্রতিষেধক হিসাবে ব্যায়ামের একটি বিশেষ প্রণালী 
শিখিয়ে দেন। পরিবারের অগ্ঠান্থ ছেলেমেয়েরাও নাইডুর কাছে শিক্ষালাভ, 
করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সকলে ব্যায়াম করা বন্ধ করেন। কিন্তু 
বনলতা সে-অভ্যাসটি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখেন। পরবর্তী জীবনে 
তার আর হাঁপানী রোগ ছিল না এবং ব্যায়ামের দ্বারা তিনি একটি হুগঠিত 
্বাস্থ্যপূণ দেহ গডে তুলেছিলেন । 

নৃতন কিছু করবার ও শিখবার দিকে তার প্রবল আকর্ষণ ছিল। একটু 
বড় হবার পর তিনি সাইকেল ও মোটর চালাতে শিখেছিলেন। এমনকি 
এরোপ্রেন-চালনা শিক্ষাও আরম্ভ করেছিলেন । 

তাদের পরিবারের সঙ্গে মেডিকেল কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পরিচয় ঘটে । 
তারা একটি ছোট বিপ্রবীদলের সন্ত ছিলেন। জীবন-বিস্তারের ও জীবন- 
বিকাশের সর্বাপেক্ষা প্রধান অগ্তরায় ছিল দেশের পরাধীনতা। সেইজন্য যখন 
বিপ্লবের ডাক এসে এঁ গৃহের ছেলেমেয়েদের কাছে পৌছাল, তারা সাড়া দিয়ে 
উঠলেন। তাদের মনে হ'ল এ ডাকের জঙ্যই যেন তারা অপেক্ষা ক'রে 


২৬৩ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


ছিলেন। বিপ্লব দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ক'রে অগ্রগতির পথ 
উন্মুক্ত করবে, এই কথা তারা সহজ দৃঢতায বিশ্বাস ক'রে নিলেন। বিপদকে 
সঙ্গীরপে গ্রহণ ক'রে জীবনযাপনে একটা তীব্র আনন্দ আছে। বিপদের 
পথে মানঘকে ডেকে নেওযাও কম আনন্দের নয়। জীবনদনের প্রতিজ্ঞা 
নিয়েই প্রবলভ।বে বীচধার পথ বাডীর ছেলেমেযেব। বেছে নিলেন । এই 
জীবনের আদর্শ ও কর্ম তার দিদি চাঁর দাশগুপ্ত ও শান্তি দাশগুপ্টের নিকট থেকে 
বনলতা ও গ্রহণ করেন । 

১৯৩০ সালের শেষের দিকে দলের নেতৃস্থানীয় কযষেকজনের গ্রেপ্তার হযে 
যাবার পর নান! কাপণে দলটি ভেডে যাব । গভীর 'চন্ত। ও আত্মসমালোচনাণ 
পর দলের কযষেব্জন কর্মী সমাজতন্ত্বাদের আদর্শ গ্রহণ ,করেন। মেধেদেব 
মধ্যে এই আদর্শ প্রচার করবার পুরে[ভাগে ধার ছিলেন তাদের মধে বনলত। 
ছিলেন অন্যতম | 

বনলত। ডায়োসেসান স্কুল ও কলেজের ছাত্রী ছিলেন। স্কুলে থাকতে 
তিনি সপ্তাহে একদিন জর্জেট পরবার নিষম মানতেন না, এবং সঞ্চল ছাত্রীকে 
বিলিতী বস্ব ব্যবহাব করতে নিষেধ কবতেন। 

তিনি যখন কলেজে পড়তেন তখন ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব থেকে 
একটি স্মার্ট বাঙালী মেয়ে চেয়েছিল । বনলতাকে উপযুক্ত মেয়ে মনে ক'রে 
কল্যাণী দাস তাকে এইখানে এরোপ্লেন-চালন। শিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রে দেন। 

এরপরে ১৯৩৩ সালে একটি ঘটনা ঘটে যায় যাতে বনলতা দাশগুপ্ত 
গ্রেপ্তার হন। এই সময় কয়েকটি পিস্তল রাখার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন । 
সেগুলি তিনি ভায়োসেসান কলেজে তার এক সহপাঠী ও বন্ধু জ্যোতিকণা দত্তর 
কাছে রেখে দেন। তারা তখন তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্রী। জ্যোতিকণা 
বিপ্রবীদলের সদস্ত ছিলেন নাকিন্তু বৈপ্লবিক কাজে তার সহান্ভৃতি ছিল 
বলেই পিস্তলগুলি রাখতে তিনি সম্মত হয়েছিলেন। জ্যোতিকণ! দত্ত 
ডায়োসেসান কলেজের বোডি-এ থাকতেন । হঠাৎ বোডিং-এ টাকা চুরি 
যাবার ব্য।পারে সমস্ত মেষেদের বাক্স ও বিছানা তল্লাসী করা হয়। তখন 
পিশুলগুলি এ কলেজের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয। তীরা পুলিসে খবর দেন। 

পুলিস এসে জ্যে(তিকণাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। বনলতাকেও পুলিস 
পরদিন গ্রেপ্তার করে। পুলিস বনলতা দাশগ্রণ্চের বাডী তল্লাসীর সময় তার 
নামীয় মোটর-লাইসেম্স এবং এরোপ্লেন-চালনা-শিক্ষা সংক্রাস্ত কাগজপত্র হস্তগত 


১৬৪ 


বনলতা দাশগুপ্ত ( নীনা ) 


করে। গ্রেপ্তারের পর খু চেষ্টা ক'রেও তার কাছ থেকে পুলিস কোনো 
কথা আদায় করতে পারে নাই। 

বে-আইনী পিস্তল রাখার অভিযোগে জ্যোতিকণার প্রতি আদালত কর্তৃক 
চাব ব্সর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় । বনলতার বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ শ| থাকাতে তাকে মামলায় জডাতে পারে নাই। কিন্তু বিনাবিচারে 
ননী ক'রে ডেটিনিউ রূপে ভিজলী ও প্রেসিডেন্সি জেলে আটকে রেখে দেয় 
তাকে তিন বছরেরও অধিক । 

+রাজীবনের এধ্যায়টি বনলতার জীবশে একটি উজ্জল অধ্যায়। বাধা- 
শিষেধ, নিধাতণ ও নিপীডনের উরে তীর ছুর্ঘম তারুণ্য সেদিন নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত কবেছিল। বাজনৈতিক বন্দিনীদের মঙ্গে বহুমূল্য শিবিড বন্ধুত্ব তার 
কারাঁজীবনেই ঘটে । 

শে পর্যন্ত কারাগারে পনলত] অসুস্থ হয়ে পড়েন টক্সিক গয়টার রোগে। 
বোগ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠল। পুলিস তাঁকে ছেডে দিতে চাইল এই শর্তে 
যে, তিনি আর পাঁজশৈতিক কাঁজ করবেন না এমনি একটি মুচলেকা লিখে 
দেবেন। বনলতা সম্মত হলেন শা। রাঁজবন্দীর মৃত্যুর দায়িত্ব নেওয়। 
গভনমেণ্টের পক্ষে অন্থবিধাজনক | তাই বনলতাকে তার দিদির বাডীতে 
কলিকাতায় অন্তরীণ করা হয় ১৯৩৩ সালে । তখন তার শেষ অবস্থ| | 

অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে যখন সংশয়ের অন্ত নাই, অথচ না করলেও ভালো 
হবার সম্ভাবনা! খুবই কম-__-তখন বনলতা অস্ত্রোপচারের সপক্ষে রায় দিলেন। 
বাচতে হ'লে ভ।লোভাবেই বচবেন। মরণেই বাকি ভয় আছে! 

মেডিকেল কলেজের প্রিন্স-অব-ওয়েল্স্‌ ওয়ার্ডে তিনি ৬তি হন। ডাক্তার 
আ্যগারসন তার গলাঘ অঙ্বোপ্রচাব করেন। অস্ত্বোপ্রচারের ছত্রিশ ঘণ্টার 
মধ্যেই ১৯৩৬ সালের ১ল। জুলাই তার জীবনগ্রদীপ নির্বাপিত হয়। তখন 


ভার বয়স একুশ বছর মাত্র । 
মুক্তি-সংগ্রামের একটি নির্ভীক সৈনিক সেদিন জীবনের ক্ষেত্র থেকে বিদায় 


নিলেন। 


রেণু সেন (বন) 





১৯০৯ সালে ১৮শে ডিসেম্বব বেণু সেন মুন্সিগঞ্জে তাব মামাবাডীতে 
জন্মগ্রহণ কবেন। তীব দ্াছু উমাচবণ সেন ছিলেন মুন্সিগঞ্জে স্বনামধন্ত 
উকিল। তাব পিতা বিনোদবিহাবী সেন এবং মাতা কুস্থমকণা সেন। তাঁর 
পিতৃভূমি ঢাকাব বিক্রমপুবেব মধ্যে সোনাবং গ্রামে । বেণুব মা-বাবা 
মুন্সিগঞ্জের অন্য বাডীতে থাকতেন, কিন্তু তিনি নিজে অতি আদবে লালিত- 
পালিত হন তার মামাবাডীতেই। 

দা উমাচবণ সেন নিজে ছিলেন বিদ্বান, শিক্ষিত ও প্রগতিশীল । তীাব 
বিবাট পবিবারের সকলকে নিষে তিনি সন্ধ্যাবেলায় বসতেন সাম্ক্যবৈঠকে। 
বৈঠকে শুধু যে গান, বাজন| ও কাব্য-আলোচন1 হ'ত তাই নয, তিনি নিজে 
শোনাতেন তীদেব পৃথিবীব ইতিহাস, নানাদেশেব ও নানাজাতির উথ্থান- 
পতনেব কাহিনী । উৎস্থক শ্রোতারা কান খাডা ক'বে শুনতেন। নিজেদের 
দেশেব কলস্কিত ইতিহাস ও তাব ছুঃখময কাহিনী দাছ উমাচরণ সেন এমনভাবে 
বর্ণণা কবতেন যে, শ্রোতাদেব মনে দেশের অধঃপতনের জন্য একট। গভীর 
দুঃখবোধ জেগে উঠত । আবার দেশের অতীত-গৌবব-কাহিনী স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে তাদের তেমনি বড হ'তে তিনি উৎসাহ দিতেন। ভূগোল শেখাতেন 
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রেণু সেন ( বস্থ) 


তিনি ম্যাপ সামনে নিয়ে বসে খেলাচ্ছলে । শ্রোতা রেণু এসব কথ! যেন 
নিঃশেষে গ্রহণ করতে চাইতেন তার অশ্ুসদ্ধিত্স্র মন যত প্রশ্ন করত, দা 
সব উত্তর দিযে তাকে তৃপ্ত করতেন । 

রেণু সেনের দিদিমার ছিল করুণাপ্র হাদয। তাব গোপন দানের অস্ত 
ছিল না। নাতনী রেণুর হাত দিষে তার অনেক দান সবার অগোচরে নিঃশব্ে 
চলে যেতো । 

এইভাবে দাদুর জ্ঞানাজনস্পৃহ। ও দিদিমার সেবাস্পহ1! ছুটোই রেণু সেনের 
মধ্যে দেশাত্ম বোধের ক্ষেত্র গ্রস্তুত করেছিল। 

১৪1১৫ বছর বয়সে মুন্সিগঞ্জের স্কুলের পাঠ সমাধা ক'বে রেণু ঢাকা গিয়ে 
লীলা নাগের নতুন প্রতিষিত দীপালী স্কুলে ভ্তি হন অষ্টম শ্রেণীতে । বি.এ. 
পাস করেন তিনি ১৯৩০ সালে এবং পরে জেলে গিয়ে এম.এ. পান 
করেন । 

দীপালী স্কুলে পডতে পডতে তিনি লীল। নাগের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা 
প্রভাবিত হন এবং ধীরে ধীরে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 

রেণু সেন যখন কলিকাতায় বি.এ. পডতে আসেন তখন ধার দেশের কাজ 
করতে চান সেরূপ কর্মী ও ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল কম ছিল। ১৯৩০ সালে 
লীলা নাগের পরিকল্পনা অনুসারে '“দীপালী'র কর্মী ও ছাত্রীদের জন্য রেণু সেন 
কলিকাতায় “ছাত্রীভবন” নামে একটি আবাসিকা প্রতিষ্ঠা করেন। 'ীপালী 
ছাত্রীসংঘ'র একটি কেন্দ্র তিনি কলিকাতায় স্থাপন করেন । 

১৯৩৭ সালে 'জয়ন্ী' পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় লীল। 
নাগের সম্পাদনায় । রেণু সেনের উদ্যম ও সংগঠন ক্ষমতা এই পত্রিকাকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে এক প্রধান স্থান অধিকার করে । 

১৯৩০ সালে ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলার সময় ১৬ই সেপ্টেম্বর 
রেণু সেনকে গ্রেপ্তার কর! হয়, যদিও এর সঙ্গে তীর কোনো সম্পর্কই ছিল না। 
১৬ দিন লালবাজার ও কয়েকদিন প্রেসিডেন্সি জেলে হাজতে রাখার পর তাঁকে 
মুক্তি দেওয়] হয়। 

১৯৩১ সালের ২০শে ডিসেম্বর তাকে ডেটিনিউ ক'রে বন্দী রাখে হিজলী 
প্রভৃতি নানা জেলে । ১৯৩৭ সালের এপ্রল মাসে তিনি মুন্সিগঞ্জে অন্তরীণ 
হন। সেই সময় অস্তরীণ বন্দীদের ভাতা অথবা! উপার্জনের স্থযোগের দাবী 
গভনমেশ্টের মিকট বেখু সেন জানান । উত্তর না পেয়ে তিনি অন্তরীণ 
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আইন ভঙ্গ করেন। এই মামলায় গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট রেণু মেনের 
দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। 

মুক্তির পর তিনি কলিকাতা থেকে 'জয়্ী' পত্রিক! (প্রায় দেঁড়বছর বন্ধ 
ছিল) প্রকাশ করবার প্রস্তাব করেন। প্রধানত; তারই উদ্যোগে “জয়শ্রী 
কর্িকাত। থেকে প্রকাশিত হয়। 

১৯৪ সালের ২৫শে জাম্য়ারি খ্যাতনামা বিপ্লবী ডক্টৰ অতীন্ত্রনাথ 
বন্থর সঙ্গে রেণু সেনের বিবাহ হয়। 

১৯৪১ সালের ২রা জুলাই প্রাতে অকালমৃত্যু এসে রেণুর মাতো৷ একটি 
জীবন্ত কর্মীকে নিষ্নুরভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 


হেলেন৷ দত্ত 





এক ভাব্রমাসেব জন্মা্মীব বাতে হেলেনা দত্ত জন্মগ্রহণ কবেন ঢাকা জেলাব 
কালীগঞ্জ গ্রামে। তাৰ পৈতৃক দেশও সেখানেই । তাব পিত। মুকুন্দল।ল গুণ 
ও মাতা শৈলবাল। গুণ । 

১৯১২ সালে ভাব পিতাব মৃত্যু হয। ১৯২৬ সালে তিনি ঢাক ইডেন 
হাইস্কুলে ভতি হন। এ স্কুলেব বোডিং-এ তিনি থাকতেন। ১৯২৮ 
সালে বিপ্রবীনেত্রী লীলা নাগের পবিচালিত 'দীপালী ছাত্রীসংঘ'ব তিনি 
সভ্য হন। তিনি খুব গোপনে লাঠি ও ছোবা খেলা শিখতে থাকেন এবং 
এ স্কুলে 'দীপালী ছাত্রীসংঘ” পবিচালনা1 করেন। সংঘেব মেষেদেবও তিনি 
লাঠি-ছোরা খেলা শিক্ষা দিতেন। 

১৯৩০ সালে দীপালী-সংঘেব একটি বাধিক সম্মেলনে লীলা নাগেব সঙ্গে 
তার পবিচয ঘটে। তাবপব তিনি 'শ্রীসংঘণ নামক বিপ্রবীদলে যোগদান 
করেন। এই সময তাঁব কাধকলাপ লক্ষ্য ক'বে বোটিং এর কর্তৃপক্ষ তাঁকে 
বার বাব সতর্ক করতে থাকেন। 

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় একদিন সমগ্র ঢাকা 
শহবব্যাপী হরতাল ঘোষণা কর! হয। সেঙ্গিঘ্‌ জন হাইস্কুলের বোিং-এর 


১৬৩৪৯ 
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ছাত্রীদের স্কুলে যেতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু দুচেতা হেলেন! স্কুলে 
যোগদান করেন নাই । 

১৯৩১ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। হেলেনা ও তার সঙ্গীদের 
প্রচেষ্টায় এই সময় বোডিং-এ একট! জাগরণ ও চাঞ্চল্যের জোযার দেখা 
দেয। নানাপ্রকার বিপ্রবাত্মক পুস্তক যোগড ক'রে পড়াশুনার ব্যবস্থ। 
করা হখ। বিভলভার প্রভৃতি বে-আইনী জিনিস তার! লুকিয়ে রাখতেন । 

শান্তি ঘেষ ও স্থনীতি চৌধুরী কুমিললাতে ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী 
ক'রে নিহত করার পর জাতীয চেতনার আর একট! প্রবল ঢেউ ঢাকা 
ইডেন বোডিং-এর মেয়েদের মধ্যে এসে ধাক্কা দেয়। “বক্তে আমার লেগেছে 
আজিকে সর্বনাশের নেশা” প্রভৃতি পোস্টার এইসব' কমিগণ স্ুল ও 
বোডিংএর দেওয়ালে লাগিয়ে দিতেন এবং কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ সেগুলি ছি'ডে 
ফেলতেশ । 

১৯৩২ সালে অধহযোগ আন্দোলনের সময একটা হরতালের দিনে 
বোডিং-এর মেয়েদের যখন স্কুল ও কলেজে যেতে বাধ্য করা হয় তখন 
হেলেনা ও লীলা সেনকে কেউ নত করতে পারে নাই। তারা পূর্ণ 
হরতাল পালন করেন। তখন হেলেনা ও তার বন্ধু লীলাকে বোডিং 
থেকে ডি.পি.আই.-র আদেশ অনুযায়ী বহিষ্কার ক'রে দেওয়া হয। কিন্ত 
প্রিন্সিপ্যাল মিস্‌ ভেরুলকার তাদের এত ভালবাতেন এবং তাঁর এতখানি 
সহৃদয়ত। ছিল যে, তিনি তার ছাত্রী হেলেনা ও লীলাকে “আনন্দ আশ্রম-এ, 
অথবা সেখানেও জায়গা না হ'লে, তার নিজের গৃহে থাকবার জন্য 
ব্যবস্থা করবেন কথা দেন। কিন্তু ছাত্রী দুজনের সে প্রয়োজন হয় নাই। 
এ কাজের জন্য হেলেনা বাড়ীর দিক থেকে বাধা পান নাই, বরং উৎসাহই 
পেষেছেন । 

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে একবার তিনি কলিকাতা থেকে রিভলভার 
নিয়ে ঢাকা চলে যান। ঢাকাতে নিজেকে তিনি নিরাপদ মনে করেন 
নাই। তাছাডা পলাতক বিপ্লবী কর্মীরা কেউ কেউ এসে সেইসময় তাঁর 
মায়ের কাছে থাকতেন । এইসব নান! কারণে তিনি কলিকাতার বরানগরে 
তার মামাবাডীতে চলে আসেন ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে । ১২ই 
ফেব্রুয়ারি তীকে পুলিস প্রেপ্তার করে। তার সঙ্গে তার মামাবাড়ীর সকলকেই 
গ্রেধার করে এবং বাড়ী পুলিসের হেপাজতে থাকে । তাকে ২৮ দিন 


চপ৩ 
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লীলবাজার হাজতে রাখার পর, ডেটিনিউ করে বন্দী রাখে হিজলী গ্রতৃতি 
জেলে প্রায় পাচ বছর । ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পান। 

১৯৩৯ সালে বিপ্লবীকর্মী সুকুমার দত্তের সঙ্গে তীর বিবাহ হয়। এ 
সালেই তিনি “ফরওয়ার্ড বলক'-এ যোগদ।ন করেন। 

পুনরাষ ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যোগদান করাতে তাকে অন্স্কতার 
কারণে প্রথমে মাস দ্র়েক স্বগৃহে অন্তরীণ রথে, পরে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয।রি 
মাসে নিরাপত্তা বন্দীরূপে তাকে ঢাক। ও প্রেসিডেম্সি জেলে আটক রাখে। 
১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর 'মাসে তিনি মুক্তি পান। জেলের মধ্যেই তিনি 
আই.এ. এবং বি.এ. পাস করেন। 

বর্তমানে তিনি পি.এস.পি.ব সঙ্গে যুক্ত আছেন । 


লাবণ্য দাশগুপ্ত 


গং 


বরিশাল জেলার পটুয়াখালিতে লাবণ্য দাশগ্ুপ্ণেব জন্ম। তাব পিতা 
খশন্তকুমার্ মজুমদার ও মাতা শরখ্কামিনী দেবী । 

এই পরিবার বদান্ততার জন্য জনপ্রিঘ ছিণ] শিশু লাবণ্য জ্ঞান হওয়া 
অবধি দেখেছিলেন যে তাদের বাড়ীর বৈঠকখানা-ঘধের মেঝেতে ঢালা 
বিছানা কারে ছুঃস্ক ছেলের। রাত্রে শ্রধে থাকে, তাৰ খাবা তাদের খাওয়া 
9 পড়াশুণার সম্পূর্ন খবচ বহন করেন | ম! সারাধিন প্রাধ রাম্নাথরে কাটাতেন, 
অপিরাম সেবায় ঞখনে। মুখে বিরক্তির রেখ। ফুটে উঠত পা। তাদের 
কারও অন্থখ করলে তিনি নিজে তো সাধ্যমতো সেবা করতেনই আবার 
সন্তানদের একটু বড হলে বলতেন, “যাও, বসে বমে বাতাস কর।” 
এইভ।বেই ছেলেমান্ঘষ লাবণ্যকে ছেলেবেলা থেকে ব্রোগীর পরিচযা করবার 
যে আন্তরিকতা ম| শিক্ষ। দেন তা তীর হৃদযে গভীর ভাবে গেঁথে গিয়েছিল । 
বড হয়ে তিশি কতরকম রোগীর যে সেব। করেছেন, কত কলেরা-রোগীর 
পাশে থেকে রাত ভোর করেছেন তার ঠিক নেই। 

তাদের পাশের বাডীটা ছিল দেশগোৌরব সতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের | 
এদের উপর তীর প্রভাব ছিল অনেকখাশি। সতীন সেনকে তিনি 
দেবতার মতে। ভক্তি করতেন, তার কোলে পিঠে চডে মান্ুষ হযেছিলেন 
তিনি। ৃ 

"লাবণ্য দাশগুপ্তের পিতার মৃত্যুর পর তার] ঢাকা জেলার মাণিকগণ্ধের 
বলধর| গ্রামে মামাঁবাডী চলে যান। তার মাতামহের অবস্থা সচ্ছল ছিল। 
সেখানে পাডার কয়েকজনের সহায় তায তিনি ঢাকার লীল৷ নাগের 'শীসংঘণ 
নামক বিপ্লবী দলে যোগদান করেন । 

তাঁর দাছু ছিলেন বড কবিপাজ। তাঁর সাথে সাথে নাতনী লাবণ্যও যেতেন 
রোগীর বাড়ী | 'দাছুর ছিল দরদী প্রাণ। গরীব রোগীর পথ্য দাছুব বাড়ীতে 
তৈরী করতেন মামীম! এবং সেই পথ্য নিয়ে রোগীর বাডীতে গিয়ে খাইয়ে 
আসতেন কিশোরী লাবণ্য । 
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লাবণ্য দাশগুধু 


ষৌলোবছর বয়সে তার বিবাহ হয় সুয়াপুরের এক ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে 
বীরেন দাশগুপ্চের সঙ্গে ; বিবাহের ছুইমাল পরেই তিনি বিধবা হন | 

তিনি পুনবায় বলধর!| ফিরে আসেন। নেত্রী লীলা! নাগকে তিনি পডাস্তনা 
করবার ইচ্ছা জানালেন। লীলা নাগ তার স্কুলে বড মেয়েদের জন্য বিশেষ 
ক্লাস খুলে তাকে ভর্তি ক'রে নেন ১৯২৮ সালে । পভাশ্ুনা ও দেশের কাজের 
মধ্য দিয়ে তার দিনগুলি তখন আনন্দে কেটে যেতে লাগল । স্রেহপ্রবণ 
নেত্রী লীল। নাগের স্সেহ ও কর্ম-নির্দেশ তার জীবনে নৃতন প্রেরণ! এনে দিল। 
জীবনে নৃতন আনন্দের পথ,খুলে গেল । লাবণ্য দ্বাশগ্ুপ্তকে সকলেই “বডদি? 
ব'লে ডাকত। আজও পাকিস্তানের সকল হিন্দুমুলমানের কাছে তিনি 
“বডি? | | 

দশম শ্রেণীতে পড়বার সময়ে তিনি ১৯৩৪ সালে দিনাজপুরে গ্রেপ্তার হন 
এবং তীকে রাজবন্দী ক'রে প্রথমে দিন।জপুর জেলে এবং পরে ঢাকায় পাঠানো 
হয়। এই সমধ তার মায়ের মৃত্যু হয়। কিছুদিন গ্রামে অস্তপীণ থাকার 
পর সাডে চার বছর বাদে তিনি মুক্তি পান। তখন তিনি ম্যাট্রিক পাস 
করেন । 

পুনরায় ১৯৪১ সালের আন্দোলনের সময় তিনি গ্রেপ্তার হন এবং 
নিরাপত্তা বন্দীরূপে ঢাকা, দিনাজপুর ও প্রেসিডেম্কি জেলে থাকার পর ১৯৪৫ 
সালে মুক্তি পান। 

দেশ-বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে থেকে যান। সেখানে ইপ্ডিয়ান 
হাই-কমিশনারের আফিসে “ইত্ডিয়ান ট্রানজিট হোম'-এর কাজ গ্রহণ করেন । 
দুঃখী মেয়েদের উদ্ধারের এবং সেবার কাজের মধ্য দিয়ে বালবিধবা লাবণ্য 
দাশগুপ্তের ব্যথাভরা জীবন সার্থকতা খুজে চলেছে । চিরদিনই ছুঃখীর 
পাশে থেকে তীর সেবাপরায়ণ হৃদয় নীরবে পরিচর্যা ক'রে যাবে এই হচ্ছে 
তার কোমল হৃদয়ের প্রকৃত প্রকাশ । 


প্রমীল। গুপ্ত 


ম্্ 


হুণীল। দাশগুপ্ত 





পমীল। গুপ্ত 


প্রমীল। গুষ্টেব জন্ম হয় ১৯১২ সালে লাকসামে । তাব দেশ ঢাক! জেলাব 
বিক্রমপুবেব মধ্যপাডা গ্রামে । তাঁব পিতা কুমুদিণী গুপ্ত ও মাতা 
কাদম্থিণী দেখী। 

তিনি ঢাকা ইডেন হাইন্কুল ও কলেজে পড়াশুনা কবেন এব" ১৯২৯ 
সালে ম্যাট্রিক পাস কবেন। কণিকাতায এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে তৃতীয 
বাধিক শ্রেণীতে পডবাব সময তিনি গ্রেপ্তাব হন ১৯৩২ সালে। 

চ্ুশীল। দাশগুপ্তেৰ জন্ম হব ১৯১২ সালে । তাঁদেব দেশ বিক্রমপুবেব টঙ্গীবাডী 
গ্রামে। তার পিতা হবকুমাব দাশগুপ্ত এবং মাতা নির্ধলা দেবী | 

তিনি মযমনসিংহ বিগ্ভামযী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস কবেন ১৯২৯ 
সালে। তাবপব ঢাকা ইডেন কলেজে ও কলিকাতা ব স্কটিশ চার্চ কলেজে 
পড়েন তিনি প্রমীল! গ্ুপ্তেব সঙ্গে। গ্রেপ্তাবও হন প্রমীলা গুপ্তেব সঙ্গেই। 
তারা দুজনে মাসতুতো বোন। 

ঢাকা ইডেন কলেজে পডবার সময ইংরেজের উতৎগীড়ন ও অত্যাচার তাদের 
বিচলিত কবে তোলে । আরেকদিকে ছিল ইংবেজেব বিরুদ্ধে গান্ধীজীর 
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প্রমীল! গুধ ও সুশীল! দাশগ্ুপ 


সংগ্রামের আহ্বান ও তার গ্রভাব। ক্রমে তাঁরা 'আসংঘ' নামক বিশ্লবীদলের 
সঙ্ে যুক্ত হন 

তারা অন্ত কর্মীদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ব্তৃতা দিতেন, টাা তুললে 
কংগ্রেসকে দিতেন। ইডেন হোস্টেলের মতো গভর্নমেট হোস্টেলের মধ্যেও 
পিল লুকিয়ে রাখতেন এবং দেগুলি নিরাপর স্থানে পৌছে দিয়ে আসতেন। 

ধারা 'জয়শ্রী' পত্রিকা পরিচালন! করতেন তাদের মধ্যে স্বশীলা দাশ 
ও প্রমীলা গ্রপু ছিলেন অন্ততম। 

১৯৩২ সালে স্থশীলা, দাশগুপ্ত ও গ্রমীলা গুধ স্কটিশ চার্চ কলেজে বিএ 
পডবার মময গ্রেপ্তার হন। তীর! ডেটিনিউ রূপে বন্দী থাকেন প্রেসিডেন্সি, 
ভিজলী প্রভৃতি (জলে। জেলের মধ্যে পরীক্ষা দিযে তাঁরা বি.এ, গাম 
করেন । 

১৯৩৭ সালে তীরা মুক্তি পান। 





ইন্দুহ্থধা ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৫ সালে ময়মনসিংহে । তার দেশ 
ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনীতে | তাঁর পিতা সতীশচন্ত্র ঘোষ ও মাতা 
প্রিয়কুমারী দেবী । 

ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি শান্তি- 
নিকেতনের কলাভবনে আচার্য নন্দলাল বন্থর ছাত্রীবূপে ১৯২৬ সাল থেকে 
চার বছর কলাশিল্পে শিক্ষালাভ করেন। 

১৯২৬ সালে তিনি বিপ্লবী যুগাস্তর-দলের কর্মীদের প্রভাবে এসে 
রাজনৈতিক কর্মে অন্থপ্রাণিত হন এবং তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজে যুক্ত 
হন। নিষিদ্ধ পুস্তক রাখা, রিভলভার রাখা, এবং সংগঠন করার দায়িত্ব ছিল 
তার উপর। শান্তিনিকেতন তাঁর পক্ষে নিরাপদ স্থান ছিল। 

১৯৩২ সালে ওয়াটসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক কর্মীদের তিনি 
চন্দননগর, কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়দান করেন। পরে পুলিস 
তার সম্বন্ধেও এত তৎপর হয়ে ওঠে যে, অবশেষে ইন্দুন্থধা ঘোষকেই পলাতক 
হয়ে জলপাইগুড়ির সামসিং নামে এক চা-বাগানে চলে যেতে হয়। গুলিল 
সেখান থেকে খুঁজে বার ক'রে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু প্রমাণাভাবৈ তিনি 
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ইন্দুস্ধা ঘোষ 


মামলা থেকে মুক্তি পান। তারপর তাঁকে ডেটিনিউ ক'রে প্রেসিডেঙ্দি ও 
হিজলী জেলে আটক রাখে । ১৯৩৭ সালে তিণি মুক্তি পান। 

হিজলী জেলের কঠিন নীরস দিনগুলি যখন বন্দীদের কাছে ছুর্বহ হয়ে উঠত 
তারা ইন্দুত্থধা ঘোষের ছোট্র সেলটির কাছে গেলে যেন একটি শাস্ত, সসিগ্ধ, মধুর 
পবিবেশ লাভ কবতেন। ছবি সকলে আকতে জানে না, বুঝতেও পারে না । 
কিন্তু ইন্দুস্থধা ঘোষেব ছবি আকবার ঘরখানিতে যে-কেউ যেতেন তাঁর মনটা 
যেন একটা বসন্থ্টিব ও নৃতনত্বের স্বাদ পেত। যে শু মন সেই থকে 
ঢুকেছিল সে-মনট1 ফিবে আসবাব সময ক্ষিপ্ধ রসন্নাত হযে বেরিষে আসত । 
ইন্দুহ্ৃধা জেলে গিষেছিলেন যেন অন্য বন্দীদেব কঠিন জীবনযাত্রায় আনন্দস্পর্শ 
দান কবতে। বন্দীব। ভাবতেন, আচার্য নন্দলালেব ছাত্রীই যদি এমন তবে 
রসেব উত্স সেই আচার্য না জানি কি। 

শুধু ছবি আকা নয। ইন্দুন্ধা ঘোষেব ছিল একটি ছোট্ট খাগান। তার 
রজনীগন্জাব ঝাড কঠিন লাল মাটিতে তেমন কিছু ঝোপে ঝাডে বেডে 
ওঠেনি বটে, কিন্তু কাবাগ।বে সেদিন ছুটি রজনীগন্ধা! এবং চারটি বেলফুল 
ফুটলেও মনে হত ব্বর্গেব সুষমা যেন বাগানটিতে ছড়িযষে আছে। তারি 
মাঝে বসে ইন্দুহুধা ছোট্ট একটি খুবপি হাতে নীরস কঠিন ম।টি খু'ডছেন, 
বুঝি ওইখানে পাবেন তিনি অজানা বহন্তের সন্ধান। বন্দী ছাডা এ দৃশ্টের 
মাধুর্য অন্তেব বুঝবাব সাধ্য নেই। 

ইন্দুন্থধা ঘেষেব “এপ্রিল ফুল” করবার কাহিনীটুকু না বললে তার কথা অপূর্ণ 
থেকে যাবে | মযদা আব রং দিষে প্রকাণ্ড এক সাপ বানিয়ে রেখে এলেন 
তিনি চট্টগ্রামের বীরাঙ্গনা ইন্দুমতী সিংহের খাটের তলায় । রাতে শুতে গিয়ে 
সেটা দেখে সকলে মিলে তারন্বরে চীৎকার--“পাপ ! সাপ 1” বাইরে থেকে 
ছুটে এল জমাদার, সিপাই । খাটের ভাগ! দিয়ে সিপাইর! ছাতু-ছাতু ক'রে 
ফেলল সাপটা! ইন্দুক্বধা ঘোষ হেসে গডাগড়ি । জেলের মধ্যে রসের আধার 
ছিলেন তিনি । 


১৭ 


আভা দে 


০ 


১৯৩০ সালে ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলনেব জোয়াব বযে চলেছিল । 
বাংলার নারীশক্তি সেই শোতে তীব্র গতি এনে দিষেছিল। যেসব দুর্ধর্ষ 
বীরাঙ্গনা সেসমযে ইংরেজের আইন অবজ্ঞ। ক'বে নিজেব জীবন তুচ্ছ ক'বে 
বীবত্বের পবিচষ দিযে গেছেন, আভা দে তাদেব মাব্য একজন । 

১৯৩০ সালে “নাবী সত্যাগ্রহ সমিতি'ব সঙ্গে যুক্ত হযে বে আইনী 
শোভাযাত্রা ও সভা যোগদান কবে আভা] দে দণ্ডিত হন এব প্রেসিডেন্সি 
জেলে বন্দী থাকেন। ইংবেজেৰ জেলেব মধ্যে ভাবতেব জাতীয পতাক। 
উত্তোলন কবা ছিপ অপরাধ | সেখানে থাকবে ইংবেজদেব জাতীঘ পতাক। 
ইউনিউযন জ্যাক। কিন্তু আইন-অমান্যকাবী ধন্রিশীব। প্রেসিডেন্সি জেলে 
একদিন কেমন কৰে যেন তৈবী ক'পে ফেলেন একটি ভাবতীথ জাতী পতাক।। 
বেপেরোযা আভা দে ফিমেল ইযার্ডেব বিবাট অশ্বখগাছটাব আগা উঠে 
উডিযে দিয়ে এলেন সেই জাতীয পতাক। | বন্দিনীবা সমস্ববে উল্লাসে ধ্বনি 
ক'রে উঠলেন- “খন্দেমাতবম্', জাতী পতাক।| কী জঘ*, “মহাত্ম! গান্ধীজী কী 
জয'। কোথায় ছিল জেলের জমাদাবনী, মেট্রনণ সব ছুটে এল । বাইবে 
থেকে ছুটে এল জেলাব, জমাদাখ, সিপাই | টেনে ছি'ডে ফেললো! তাব! সেই 
জাতীয পতাকা । জেলখান| তোলপাড । অবিবাম জযর্ধবনি চলেছে-_“জাতীয 
পতাকা কী জয', “মহাত্মা গান্ধীজী কী জয'__-কে কাব তোযাক্ক। বাখে। 
শাস্তিব পবোষা কব! আভ! দে-র কর্ম ছিল না। আভা জেলেব এই নিষম ভঙ্গ 
কবাব সাজা ও সম্পূর্ণ কাবাদণ্ড ভোগ কবাব পর মুক্তি পান ১৯৩০ সালের 
নভেম্ববের শেষে । 

১৯৩২ সালেব আইন অমান্য আন্দেলনেব সময় ২৬শে জানুযাবি মনুমেণ্টের 
তলাষ গিয়েছিলেন আভা! দে স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন কবতে। সভা ভাঙবার জন্য জনতাব উপর দিষে পুলিস ঘোড- 
সোয়াব চালিয়ে দেয় তাদেব নিষ্পিষ্ট ক'রে দিতে । বণরঙ্গিণী মৃতিতে মরিযা 
হযে আভা যখন ঘোঁডাব লাগাম ধরে তাকে প্রতিরোধ করছেন ঠিক সেই 


১৭টৈ 


আভা দে 


সময় একট। ঘোডার পায়ের নীচে একটি মহিলা প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছেন 
দেখতে পেয়ে তিনি ছুটে গিয়ে তাকে রক্ষা ক'রে বাইরে নিয়ে এলেন। 
সেদিনের বহু গ্রেপ্তারের মধ্যে আভা! দে ছিলেন অন্যতম | 

অদ্ভুত সাহম ও অটুট স্বাস্থ্য ছিল আভা দে-র। শুধু শরীর নয়, মনও 
ছিল তীর অপর্যাপ্ত উৎসাহ ও আনন্দে ঝলমল । অন্তায় সহা করার মেয়ে তিনি 
ছিলেন না। অথচ প্রাণ ঢেলে লোকের উপকার করতে ভালবাসতেন । 

শরীরের শক্তি ? টাগ-অব-ওয়ার জিততে, হাড়ুড়ু খেলতে, গাছে চড়তে, 
দৌডে পাল্লা দিতে, জেলখানা জমিযে গরম রাখতে আভা দে-র সমকক্ষ কেউ 
ছিলেন না। 

এবারে অনেকদিন ছিলেন তিনি বহরমপুর জেলে । একট কাঠালগাছ 
ছিল সেখানে । একদিন আভা দে গাছে উঠে পেডে আনলেন মস্ত একটা 
কাঠাল। বন্দিনীরা হৈ হৈ ক'রে কা কাঠালটি রান্ন। কে ভোজন সমাধা 
করলেন। হগাৎ জেল-কতৃপক্ষ তেডে এল । গাছে চডা এবং কাঠাল-পাডা 
জেলে নিষিদ্ধ । কে এমন কাজ করেছে? আভা এগিয়ে এলেন সামনে । তাকে 
বলা হ'ল--“বলুন, এমন কাজ আপনি আর করবেন না । নইলে শাস্তি পেতে 
হবে।” আভা দে-র সৌজা মাথাট। কিছুতেই নত হ'ল না। শান্তি দিয়ে 
পাঠিয়ে দে তাকে প্রেগিডেন্দি জেলে । 

এ বহরমপুরে থাকতেই একদিন আভা দে দেখলেন, ঘরের ভিতর একটা 
কাকডা-বিছে ঘুরে বেডাচ্ছে। দ্েখা-মাত্রই পায়ের চটি দিয়ে তাঁকে তিনি 
শেষ করলেন। তংক্ষণাৎ একটি মহিলা তার পিঠে সজোরে এক মুষ্ট্যাঘাত 
বসিয়ে দিলেন বিছার উপর হিংসার অপরাধে । আরেকদিন এ মহিলাটিই 
ঘরের মধ্যে হঠাৎ একট| সাপ দেখতে পেষে কাঁতরভাঁবে টেচাতে লাগলেন__ 
“আভা দেবী, শ্গ গীর আহ্কন, সাপ!” আভা দেবী একমুহূর্ঠ ভাবলেন, সাঁপ 
মারলে বুঝি হিংসা হয় না? কামডাক্‌ সাপ আমাদের । পরমুহূর্তেই আভা 


দেবী ছুটলেন সাপ মারতে । 
ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর এবার তিনি মুক্তি পান। 


জেলে ছিলেন তাঁর বন্ধু কল্যাণী দাস। বাইরে এসে কল্যাণী দাসের 
সঙ্গে তিনি বিপ্রবীদলে যোগদান করেন। 'ছাত্রীসংঘ'র পক্ষ থেকে একবার 
সাইকেল-প্রতিছন্দিতা হয় দশজনের মধ্যে, কলিকাতা৷ থেকে বর্ধমান পর্বস্ত। 
আভা দে প্রথম স্থান অধিকার করেন । 


১৭৯ 


স্বাধীনতা-মংগামে বাংলার নাবী 


বিপ্লবী কাজ করবা দময বহু বে-আইনী জিনিস ও অর্থ তার কাছে 
গচ্ছিত ছিল। দেগুলি লুকিয়ে বাঁথবাব বিরাট দাধিত্ব তিনি সারে বহন 
কথেছেন। 

কিন্ত গেট মময ভিতবে ভিতবে ভিনি দাবিদ্রোব গীউডনে কতথানি পীডিত 
ভিলেন ধে-কথা কেউ জানত ন|| এমন গনেক দিন গেছে যখন তিনি শুধু 
দু'চাব পযসাব তেলেভাজ' খাবার থেযে দিন কাঁটিযেছেন। তাবই ফলে তিনি 
বেবিবেবি রোগে আকান্ত হন। লোহাব মতো স্বাস্থ্য তাৰ ভেঙে যায়। চেঞ্জে 
গেলেন দেপ্ঘবে। সেখানেই এই বাঁধ নাখীব জীবনপ্রদীপ অকালে নিভে 
যাধ মকলের অস্ত, মষ্তবতঃ ১৯৩৮ মালে। 

স্ার্ধীনতা সংগ্রামে গ্রাণগ্রাচুযতবা একটি ছুলোহাদিক সৈনিক মৃত্যুতে 
তাকে শেষ শ্রদ| জানাতে সেদিন কেউ মেখানে ছিল ন|। 


হি 





£্টি 


শাতিনুধ। ঘোষ 


০ 





ববিশাল হবে ১৯০৭ সালেব ১৭শে জুন শাস্তিস্্ধা ঘোষ জন্মগ্রহণ কবেন। 
পৈত়ক নিবাস ববিশালেব গাঁভা গ্রামে হ'লেও শান্তিন্তধা বরিশাল শহুবেই মানুষ 
হযে উঠেছিলেন তাব পিতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ও মাত। অন্নদানুন্দবী দেবী । 
স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ তাব জ্যেষ্ঠ ভাতা! । 

ছোটবেলা! থেকে তিনি যেমনই মেধাবী ছাত্রী তেমনি ৬স্বাস্থ্য ছিলেন। 
ছ্াত্রীজীবনে উচ্চতম বুক্তিব অধিকাবী হযে তিনি ম্যাট্রিক ও আই এ পাস 
করেন। অস্ষে মনার্স নিষে তিনি ১৯২৮ সালে বিএ পবীক্ষাঘ “ঈশান 
স্কলাব' হযে পুরুষ ও নারী সমাজকে চমতকত কবেন। সমস্ত ছাত্রছ্াত্টব 
মধ্যে সর্বাধিক নম্বর তিনিই পেয়েছিলেন | তিনি প্রেসিডেন্ি কলেজে মিশ্র- 
গণিত নিষে এম.এ. পডতে যান। ১৯৩০ সালে অন্বস্থ শবীবেও পবীক্ষ। 
দিষে তিনি প্রথম শ্রেণীব দ্বিতীয স্থান অধিকাৰ কবেন। বরিশাল বি. এম. 
কলেজে তিনি এবং আবে! তিনটি ছাত্রী, সহশিক্ষার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন। 
পরে এ কলেজেই শাস্তিহ্ধা ঘোষ অধ্যাপকের পদ লাভ করেছিলেন । 

শান্তিম্ধা ঘোষ ছাত্রীজীবনে রাজনীতির জটিল পথে নামেন নাই । ১৯১৯ 
সালে জ।লিযানওয়ালাবাগেব হত্যাকাণ্ডের পর তার রাজনৈতিক চেতনার 


১৮১ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


উদ্বোধন হয় । ধীরে ধীরে সেটি ক্রমবিকাশ লাভ করে । সম্ভবতঃ শ্রীঅরবিন্দের 
জীবন ও বাণী তাঁকে প্রবুদ্ধ করে। এককথায় মনে হয়, অরবিন্দের সশশ্ 
বিপ্লব ও পূর্ণ আধ্যত্সিকতার সমন্বয় তাকে আকুষ্ট করে । 

এম.এ. পাস কবার পর যখন ববিশাল ফিরে যান তখন তিনি রাজনৈতিক 
কাজে যোগদান করেন। তাব ছোট ভাই রুধু ও বোন অপরাজিতা ঘোঁষেব 
মারফত স্থানীয় তঞ্চণসংঘেব কর্মীদের তিনি কিছু কিছু সাভায্য করতে থাকেন। 
সেই সময় বরিশালে যুগান্তর-দলের শক্কবমঠ, তকণসংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
বিপ্রবাত্মক কাজে ব্রতী ছিল। তাদের নীতিনিষ্ঠ আঁচরণ তাকে আকৃষ্ট করে। 

তরুণপংঘে যোগদানের ফলে শান্তিস্তধা ঘোষ, কণু ও অপবাজিত। একত্রে 
বিপ্রবীকর্ধে সহযোগী হণ । বন্দুক, বিভলঙার প্রভৃতি মিষিদ্ধ জিনিস রাখাব 
দায়িত্ব নিলেন শান্তিস্থধ। ও অপবাজিত। ঘোষ । 

১৯৩১ সালে শান্তিম্্ধ। ঘোষ ববিশালের মেখেদের শিষে “শক্তিবাহিনী' 
নামে একটি সংঘ প্রতিষ্টা করেন । সংঘের কমী ছিলেন লীলা চ্যাটাজী, 
অনিল! চ্যাটাজী, মুকুল সেন, নিলা ঘোষ, অপবাঁজিতা ঘোষ প্রভৃতি । 
এখানে লাঠি চোর! খেল।, সাইকেল ও শৌ-চালন] শিক্ষা দেওয়া হ'ত। 
নানাবিধ শবীবচচাৰ খ্যস্থাও ছিল। কাজেই পুলিসের কডা নজর এসে 
পড়তে দেবী হ'ল ন।। শাসানি, ধমকানি ও জুলুম চলে কমীদেব উপর এবং 
'গ্রতিষ্টাত্রীর উপব | ছেলে-কর্মীদেপ্ন পুলিস গ্রেপ্তাব ক'রে আটক রাখতে থাকে। 

পুলিসের কড। দৃষ্টিকে একটু নরম করখার প্রচেষ্টা তাবা নির্দোষ একটি 
“হরিজন বিছ্বামন্দিব” প্রতিভিত করেন । তখন শক্তিসংঘের কাধকলাপ যথা- 
সম্ভব এই বিগ্যামন্দিরেব ঘবে বসেই পরিচালিত ই'ত। 

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সাঁলেব মধ্যে অহিংসপন্থী ও বিপ্বপস্থী জক্রিয় 
পুধ্লষ কমিগণ স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাতে বড থেকে ছোট পর্যস্ত 
অধিকাংশই গ্রেপ্তার হয়ে যান। হৃতবাং মহিলা-কর্মীদের মধ্যে শান্তিস্থধা ঘোষ 
প্রভৃতি ধারা তখন বাইবে ছিলেন তাদের উপরই অনেকখানি কাজের ভার 
এসে পড়ে । কর্মনিদেশও তীরাই দিতেন। নতুন অনেক কর্মী এগিয়ে 
এলেন । এইভাবে শান্টিন্থধা ঘোষেব,.কিছুদিন বরিশালে কেটে গেল। 

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে ভিক্টোরিয1 ইনস্টিটিউশন কলেজের অধ্যাপনার 
কাজ নিষে শান্তিস্ধা ঘোষ কলিকাতা! চলে আসেন । এখানে এসে কল্যাণী 
দাসের সঙ্গে তিনি কাজে যুক্ত হন। তখন দেশের সবত্র ব্যাপক গ্রেপ্তারের পর 
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যে মুষ্টিমেয় মহিল।-কর্মী পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করতে চেষ্টা করছিলেন তীদের 
সকলকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করতে প্রয়াস পান কল্যাণী দাস ও শাস্তিস্থধা 
ঘোষ। একদিকে এই সংযোগের প্রচেষ্টা, অন্যদিকে ছাত্রীংঘের মারফত 
মহিলা-সংগঠনের কাজ তারা উৎসাহের সঙ্গে পরিচালিত করেন। কল্যাণী 
দ[সের সাহচর্ষে শান্তিস্থধা ঘোষ গোপনে দীনেশ মঙ্গুমদার প্রভৃতি বিপ্লবীদের 
সঙ্গে যুক্ত হন । 

গীগুলে ব্যাঙ্কের টাকা অপসারণ সম্পর্কে সন্দেহক্রমে পুলিন অনেক 
কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৩৩ সালের ১১ই নভেম্বর ভিক্টোরিয়া কলেজ 
থেকে শাস্তিম্বধা ঘোবকেও এই সম্পর্কে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে 
মাসখানেক বাঁখে প্রেসিডেন্সি জেলে । কিন্তু ভগ্রস্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে জামীনে 
খালাস দিতে হয়। ১৯৩৪ সালের ২রা মে তাঁকে মামল1 থেকে মুক্তি দিয়ে 
বরিশালে ও পু্রীতে স্বগৃহে অন্তবীণ ক'রে রাখে । ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি 
পাঁন। ১৯৩৮ সালের মাচ মাসে তিনি বরিশাল বি. এম. কলেজের অধ্যাপনার 
কাজে নিযুক্ত ভন। 

সেসময় সেখানকার জনসাধারণের অনুরোধে তিনি বরিশাল মিউনিপি- 
প্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনের 
সময তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। ভারত ছাড” আন্দোলনের সময় ২৭শে 
সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেঞ্ধার করে ও জেলে নিয়ে যায়। 

কিছুদিন পরে অস্থস্কতার দরুন তাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয় । বছর- 
খানেক পরে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর চিকিৎসার্থে কলিকাতা আসেন। 
কলিকাতায় তখন মন্বন্তরের বিভীষিকা চলছে । সে বীভৎস দৃশ্ত তাঁর মনকে 
গীডিত ক'রে তোলে । 

তিনি “নিখিল ভারত মহিল1 সম্মেলন?-এর ভারপ্রাপ্ত সদন্য হয়ে বরিঙগাল 
ফিরে গিয়ে প্রথমে একটি সেবাকেন্দ্র গঠন করেন। সেখান থেকে চাউল, 
দুধ ও বন্ধ বিতরণ করা হ'ত । পরে ওই সেবাকেন্দ্রকে 'মহিল! শিল্পভবন” নামে 
দুঃস্থ মহিলাদের একটি শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করা হয়। তার পরিচালিকা 
ছিলেন ইন্দুপ্রভা মজুমদার | 

সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারী থাকায় শাস্তিস্ধা ঘোব তথনেো বি. এম. 
কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিতে পারেন নাই । ১৯৪৫ সালে নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহারের পর তিনি পুনরায় এ কলেজে প্রবেশ করেন । 
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১৯৪৭ সালে বাংল! ঘিখগ্ডিত হয়। শান্তিস্ধা! ঘোষের গিতামাতার 
পরলোকগমনের পর তিনি সেখানে প্রায় মঞ্ূর্ণ একলা গডে যান। ১৯৫* সালে 
নিরুপাষ শান্তিস্থধা মাতৃভমি ৪ কর্মতূমি ববিশালকে দূরে রেখে বাধ্য হয়ে চলে 
আসেন পশ্চিমবঙ্গে । 

সাহিত্যে তার অন্তপাগ ম্পবিচিত। তার বচনা প্রকাশিত হয 'জয়গ্রী' 
“মন্দিরা? ও অন্যান্ত পত্রিকাতে | “গোলক ধা?) “১৯৩০ সাল”, “নারী! প্রভৃতি 
পুস্তক তিনি প্রবাশিত করেছেন নানা সমবে। 

শান্তিনতধা ঘোষ বর্তমানে হুগলি মহিলা-কলেজেব্‌ প্রিন্সিপ্যাল। তার রগ 
শীর্ণ দেহের উপবে মন্তবড একট| মাথাব নীচে বড বড চোখদ্ুটোই কথা বলে । 
মুখেব ভাষ। দিধে কথা বোঝাবার তার বেশী দরকার হখ নী। মুখেব চাইতে 
চোখ যে কত ধেশী ভাষ| প্রকাশ কবতে পারে তাব একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত 
শান্তিস্ধ! ঘোষ। 


সুলত। মিত্র (কর) 
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স্থলতা মিত্র জন্মগ্রহণ কবেছিলেন কলিকাতায ১৯০৭ সালে । পৈতৃক দেশ 
তাদেখ চন্দননগব। তাৰ পিতা যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও মাতা স্হাসিনী দেবী । 

হ্বলতা মিত্রেব মা ছিলেন গৌডা ও বক্ষণশীল পবিবাবেব মধ্যে একটি 
উদাবচেতা মহিলা । পবিবাবের সকলে যখন তব ছোট ছোট মেষেদের 
বিবাহ দিতে প্রবেচনা দিযেছেন তিনি তখন মেবেদেব লেখাপড। শেখাতে 
চেষ্টা কবেছেন, স্বদেশের দুঃখছুর্দশশা তাদেব কাছে বর্ণনা কবেছেন, এবং 
তাদেব হরধষে দেশসেবাব আকাজ্ষ! জাগবাব গন্য গ্রেবণা দিষেছেন। 
মামাবাডীতে মান্তুষ হন সুলতা মিত্রবাঁ। মামারা এবং তীদেব বিঘাট 
পবিবাব ষখন দশ বছব বধস হতেই স্থুলতা মিত্রেব বিবাহ দেবার জন্য 
অস্থিব হযে ওঠেন তখন তার মা এবং মাষেব এক কাকা জোব কবে 
মেষেদেব বেখুন স্কুলে ভতি করিয়ে দেন। সেখান থেকেই স্থলতা মিত্র 
শেষ পর্যস্ত বিএ. পাস কবেন। ১৯২৬ সালে আই এসসি. পার্স করার 
পর প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবি্ার অধ্যাপক কুলেশচন্ত্র কবের সহিত 
তার বিবাহ হয়। 

১৯৩০ সালে ও ১৯৩২ সালে সমস্ত ভারতবর্ষ গান্ধীজী ও কংগ্রেসেব 
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আইন অমান্ত আন্দোলনে আন্দোলিত হয়। তখনকার রাজনৈতিক কর্মী 
শোভারাণী দন্ত ও কল্যাণী দাস তার বাল্যবন্ধু ছিলেন। ভীাদের প্রেরণায় 
সূলত। কর ১৯৩২ সালে অহিংস আন্দোলনে যোগদান করেন। রক্ষণশীল 
পরিবারের কন্যা ও বধূ হয়েও তিণি প্রকাশ্ত রাজপথে বিদেশী বপ্ধের 
দোকানেপ সামনে দাড়িয়ে পিকেটিং করেন, নিষিদ। রাজনৈতিক সভায 
অংশগ্রহণ করেন। এক নিষিদ্ধ শোভাযাত্রা যোগদান করাতে তীর ছযমাস 
সশ্রম কারাদণ্ড ভয। 

জেল থেকে মুক্ত হযে তিনি তীর বন্ধু কল্যাণী দাসের সঙ্গে একযে।গে 
বিপ্লবের পথ ধেছে নেন। যুগান্তর-দলের বিপ্লবী দীনেশ মজ্ুমদারেব নেতৃত্বে 
তিনি ১৯৩৩ সাল থেকে কাজ করতে থাকেন । 

তখন তার আকাক্ষ। হ'ত দেশের মঙ্গলের জন্য চিবজীবন তিনি 
কারাবাম করবেন; স্বামী, সংপা৭ ও পরিবার পরিজন সব তাগ করবেন। 
এই আকাজ্ষাব অগ্রপ্রাণিত হয়ে তিনি পরিবারের সঞ্লের অজ্ঞাতসারে 
নিজের শধনকক্ষে বিপ্লবীদের সভা করতে দিতেন, পলাতককে অর্থ সাভাষ্য 
করতেন, রিশলভার ও গোপনীধ কাগজপত্র নিজের ঘরে রাখতেন এবং অন্যত্র 
দিয়ে আসতেন । 

পুলিসেব সন্দেহ থেকে পলাতক দীনেশ মজুমদারকে বর্ণ করবার 
জন্য একপিন গভীব রাতে তিশি বধূবেশে গিয়ে নৌকা করে তাকে 
চন্দননগরের গোপন গৃঙ্কে পৌছে দিয়ে এলেন। পুলিশ টের পেল না। 

গ্রীগুলে ব্যাঙ্কেব টাকা অপসারণ সম্পর্কে সন্দেহক্রমে পুলিস তাদের বাডী 
তল্লাসী কবে এবং স্থলতা করকে গ্রেপ্টার ক'রে নিষে গিষে ভবানীপুর থানা 
নির্জন কক্ষে চৌদ্দদিন রেখে দেষ ১৯৩৭ সালে। 

"খানার নিজন হাজতের মধ্যে তাকে বই পডতে অথব। কারও সঙ্গে 
কথা বলতে দেওয়া হত না। অন্ধকার, দুর্গন্ধে ভরা হাজত-ঘরে একা 
থাকা এবং কদর্ধ খাছ্যা খাওযা এই ছিল পুরস্কার । প্রত্যহ তাঁকে নিয়ে যেতে। 
গোধেন্দাবিভাগের এসবি. আফিসে। সেখানে জেরা চলত দিনের পর 
দিন। ভয দেখাত, স্বীকারোক্তি না, করলে তাকে আজীবন কারাগারে 
কাটাতে হবে, ম্বামীর চাকরী যাবে। স্বীকারোক্তি আদায় করা তবু 
পুলিসের সম্ভব হয়নি। তখন পাঠিয়ে দেয় তাঁকে প্রেসিডেছ্সি জেলে । 
সেখানে একমাস রাখার পর প্রমাণাভাবে তাঁকে মামলা থেকে মুক্তি দেয় 


১৮৬ 


হুলতা মিত্র (কর) 


কিন্তু তারপর তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার ক'রে দেওয়া হয় পুরুলিয়াতে, 
মেখানে তীর দুই বছর কাটে । 

দশ বছর বাদে তিনি এম. এ পাদ করেন এবং বাং| সাহিত্যের 
চা করতে থাকেন। কিন্ত স্বাস্থ্য তার একেবারে ভেঙে যায। আজ দীর্ঘ 
বারো বছর যাবৎ তিনি শয্য।গত। শুধে-্য়ে তিনি কয়েকখানা শিশ্ত 
মাহিত্য রটনা ক'রে জনগ্রিয লেখিকা হযেছেন। “ছ্োোটদের বিদেশী গল্প 
সঞ্চয়ন, 'এগারসনের গল্প", 'অঙ্কার ওয়াইন্ডের গল্প) 'বিদেশী শিশু নাটিকা'। 
'কাণের পুতুল ক্ষুদিরাম, গ্রভৃতি চিন্তাক্ষক পুস্তক তিনি শিশুদের জনয 
লিখে স্মায় অজন করেছেন। 

উাব কাণ্ছে গিয়ে বসলে প্রুথমট। চমকে উঠতে হয, উ|র স্বাস্থ্যের 
অধস্থা দেখে। তিনি বালিশটা একটু উচু ক'রে নিথে ধীরে ধীরে কথা 
বলেন শান্ত হাসিমুখে। অতি অল্পক্ষণই বথ ধণতে পারেন, কিন্তু যতটুকু 
বলেন তাতে তার আন্তরিক তাথ | হাব মনট| ভরে মার, দৃপ্তি গাথ। 


সরোজ আভ। দাসচৌধুরী (নাগ) 


শ্ঘ 


সবোজ আগ দাসচৌধুনী জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ববিশালে। তক দেশ 
তাদের টাক। জেলাব বিএ্মপুবেধ জামিতা গামে। ক্টাব পিতা বোহিণীকুমাব 
দাসচৌবুবী, মাও পমোদাস্ন্দবী দেবী । 

১৯৩৭ সালে তিশি ববিশাশ থেকে বিএ পাস কবেন। া 

১৯২৯ শানে তিনি বিপ্রবী প্রতিঈ।ন অনশীণন সমিতিব শীতিতে খািশালে 
দাক্ষিত হন। [নি স্বানীঘ অন্শীলন ধলেব মহিলা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী 
ছিলেন। ছাত্রীদেব মধ্যে সংগঠন ০৩1 কবতেনই, তাব প্রভাবে তা মা- 
ভাইবা ও প্রভাবি৩ হন এবং সমস্ত পবিখাবটাই বিপ্লবীদেৰ একটি প্রধান 
অবণন্বন স্ববপ ভখ। তাদের বাড়ীতে শিবিছ পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্য লুক্কাখিত 
থাকত । 

টিটাগড ষডঘন্ত্র মামলাব পূর্বে সংশ্রিট আম্মগোপনকাবী বিপ্রবীবা দ্ুযোগেব 
মধ্য দিখে মগ্রসব হচ্ছিলেশ। এই সম সবোজ আভ। দীসচৌধুবী ও তাঁব 
সহকর্মী মেযেব। অর্থ দিষে এবং অপঙ্কাব বিক্রি ক'বে বিপ্রবীধেব জীবন- 
যাপনেব ও বিপব প্রচেষ্টাব সাহায্য +বতেন। বিপ্লবীদেব আশ্রবে একটা 
গোপন কেন্দ্র ছিল সবৌজ আঙাব গৃহ । এই নিশ্চিত আশ্রষ যদি উন্মুক 
না থাকত তবে বিপ্রবীদেব অনেকেবই সেই সময বাইবে থেকে কাজ কব] প্রা 
অসম্ভব হ'ত। 

ক্ুমে সবৌজ আা দাসচৌধুবী পুলিসেব নজবে পড়ে যান। তাদেব খাড়ী 
তল্লাসী কবা, তাকে বাব বাব থানাথ নিষে গিযে জেবা! কব। হ'তে থাকে। 
কিন্ত তিনি তীব বুদ্ধিমন্তা, সাহসিকতা ও প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব ছ্বাখা সব সময 
পুলিসেব উদ্দেশ্ট ব্যর্থ ক'বে দিষেছেন। 

অবশেষে ১৯৩৫ সালে তাঁকে গ্রেপ্তাব ক'বে ডেটিনিউ বূপে দ্িনাজপুব, 
দার্জিলিং, মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা জেলে বন্দী বাখে প্রা ছুই বছব। ১৯৩৭ 
সালে তিনি মুক্তি পান। 

১৯৩৮ সালে বিপ্লবী কর্মী ধীরেন্দ্রনাথ নাগেব সঙ্গে তাব বিবাহ হয়। 


১৮৮ 


মরোজ আভা দাসচৌধুরী (নাগ) 


১৯৪২ সানের আন্দোলনের সময়ও তিনি নিজের বাঁড়ীকে কর্মীদের আশ্রয় 
কেন্্র করেন। কর্মীরা তার আশ্রয়ে থেকে আনৌলন পরিচালনা করেন। 

১৯৩৮ মালে তিনি ও তীর স্বামী কলিকাতায় “মহামানব শিক্ষাঘদন' নামে 
একটি বিদ্যালয় গ্রতিঠঠিত করেন জাতিগঠনের উদ্দেশে । এই বিদ্যালয়ের 
মাধ্যমে সবোজ আভা নাগ অনেক বন্তী ও দরিদ্রের মধ্যে সমাজসেবা 
কাঁজ করতেন। 

১৯৫১ সাণের ১৯শে আগস্ট দুরারোগ্য জবে অকন্মাং টার মৃত্যু হয়। 
একটি নিরভিমান ও শীবব কর্মী দেদিন অকালে বিদায় নিলেন। কত দরিদ্র 
পরিবার ও অপ নারী যে দেন অনাথ হযে গেলেন তা বলা যায় না। 





১৯০৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ইল! সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফেডারেটেড, 
মালয় স্টেট্স-এ। তিক দেশ তার ঢাকা জেলার বিক্রমপুবেব মধ্যে সোনারং 
গ্রামে। তার পিতা ডাক্তার ব্রজেন্্নাথ দেন ও মাতা ্থুরবালা সেন। পিতা 
ফেডাবেটেড মালয় স্টেট্্‌-এর ডাক্তার ছিলেন এবং সেখানেই সারা বসবাস 
করতেন। পিতামাতা ছিলেন উদ্াধমতাবলম্বী ও শিক্ষান্তরাগী । 

১৯৩৭ সালে গৌহাটিব নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ের সঙ্গে ইলা সেনের ধিবাহ 
হয়। প্রখ্যাত বিপ্রধী ও সংবাদপত্রসেবী মাথনলাল সেন তাব পিতাব 
খুডতুঁতো ভাই। 

শিশ্তুকাল থেকেই ইল। সেনের শিক্ষা! শুরু হয মালয়ের রোমান ক্যাথলিক 
কনভেপ্ট ক্কুলে । অনার্ধ সহ পিনিয়ার কেম্তিজ পাপ কবেন তিনি ১৯২৩ সালে। 

১৯২৫ সালে কলিকাতাষ এসে ডায়োসেসান কলেজ থেকে তিনি আই.এ, 
পাপ করেন এবং ১৯২৭ সালে বেখুন কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভতি হন। ১৯২৮ 
সালে সাইমন কমিশন বঘকট আন্দোলনের শোভাযাত্রায় তিনি যোগদান 
করেন। ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালে তিনি ফাস্টণক্লাস পেয়ে এম.এ. এবং বি.টি, 


পিশালস ক্যাললা ॥ 


১৪৯৩ 


ইল। সেন 


ইলা সেন ফেভারেটেড, মালয় স্টেটুসএ রোমান ক্যাথলিক কনভেণ্ট স্কুলে 
সম্পূর্ণ ইংরেজী আবহাওয়ায় শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করে তারুণ্য 
পরিণত হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়েই লালিতপাঁলিত হয়েছিলেন। 
তারপর যখন তিনি কলেজে পড়তে ভারতবর্ষে চলে আসেন তখন ভারতে 
জাতীয় আন্দোলনের খরম্সোত তীব্রবেগে বয়ে চলেছিল। তীরে দীডিয়ে 
নিজেকে দূরে রেখে শুধু লক্ষ্য ক'রে যাবেন সে-মেয়ে ইলা ছিলেন না। 
আন্দোলনের স্রোতের মধ্যে, নিজেকে বিপন্ন করেও, লাফিয়ে পশডে তবে তিনি 
সার্থক বোধ করেছিলেন । . পাশ্চান্ত আবহাওয়ায় বধিত ইলা সেনের ভিতর 
থেকে ফুটে উঠেছিল স্বদেশপ্রেমিক, দুঃসাহসী ও অসামান্য এক ভারতীয় নারী । 

১৯২৯ সালে তিনি কল্যাণী দাসেব ছাত্রীসংঘের সভ্য হন এবং তখন 
থেকেই তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনে যুক্ত হন। স্বাধীনতা দিবস পালন, 
জাতীয় প্তাকা উত্তোলন, রাজনৈতিক সভ1/ও শোভাযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন । 

১৯৩০ সালে তিনি “নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'ব পক্ষ থেকে বছবাজারে 
বিলিতী কাঁপডের দোকানে পিকেটিং করতে যেতেন এবং অডিনান্সের 
বিরোধিতা ক'রে সভ1 ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতেন । 

এইসমবকাঁৰ একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | সত্যা গ্রহ-আন্দোলনের ' 
সময় সভা ও শোভাযাত্রা বে-আইনী ঘোষণা কর! হয়েছিল । ১৯৩০ সালের: 
২২শে জুন দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধতিথি বাধিকীতে সত্যাগ্রহীর! এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
ক'রে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। কলেজ স্কোযার থেকে মেয়েদের 
শোৌভাষাত্র! দেশবন্ধু পার্কের দিকে অগ্রসর হয । পুরুষ সত্যাগ্রহীরা ছু"চারজন 
ক'রে বিচ্ছিন্নভাবে আগেই গিয়ে কলেজ স্ত্রীট মার্কেটের নিকট অবস্থান 
করেন। নারী সত্যাগ্রহীদের পিছনে অশ্বারোহী পুলিস ও পদাতিক পুষ্$লস 
অগ্রসর হ'তে থাকে । ইলা সেন অশ্বারোহী পুলিসের সামনে দাড়িয়ে 
সত্যাগ্রহীদের উপর আক্রমণ যথাসাধ্য রোধ করবার ইচ্ছা নিয়ে সতর্কভাবে 
চলতে থাকেন । শোভাযাত্রা হারিসন রোড ( মহাত্মা গান্ধী রোড) অতিক্রম 
করবার পর পুকুষ-সত্যাগ্রহীরা মহিল্মদের সন্মথভাগে শোভাযাত্রা গঠন 
করেন। পুলিস-অফিসার পুরুষ-সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি চার্জ করতে 
পাঠান-অশ্বারোহী-পুলিসকে হুকুম দেয়। পাঠান-অশ্বারোহী-পুলিস নারী- 
সত্যাগ্রহীদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই, ইলা ফেন সেই 


১৯৯ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


ঘোঢার ল!গাম ধ'রে প্রতিরোধ করলেন এবং অগ্রসর হ'তে বাধা দিলেন। 
এইভাবে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটায় যখনই কোনো অশ্বারোহী পুলিস 
তাব সামনে দিযে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিল তখনই তিনি ধাধা 
দিবে প্রতিরোধ করতে থাকেন | অন্যান্ত অনেক মহিলাও অনুরূপভাবে 
বাধা দিতে থাকেন । শোভাযাত্রা দেশপন্ধু পার্কে পৌছাবার পর সভার 
অনুষ্ঠান আবস্ত হঘ। পুলিস লাঠিচার্জ করবার জন্ত প্রস্তত হযে এক এক 
স্থানে দাড়িযে যাঘ| যে ইওরোপীযান অশ্বারোভী অফিসারটি লাঠিচার্জের হুকুম 
দোব জন্য অগ্রসপ্প হতে থাকে ইলা পেন তাকে বাধা দেবার জন্য দৃঢমুষ্টিতে 
তার ঘোছার লাগাম ধ'রে ফেলেন । ঘোডাট। লাফিষে ওঠে, কিন্তু ৬বুও ইলা 
মেনেব খদমুষ্টি শিখিল ভবনি। ঘোডা লাফিথে ওঠার সঙ্গে্সঙ্গে তিনিও ঘোডার 
পাগাম ধরা অবস্তা শূন্যে ঝুলতে থাকেন। এখং ঘোড। শীচে মামার 
সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নেমে আসেন । এইভাবে কিছুক্ষণ ঘোডাব সঙ্গে ইলা সেনের 
৭ঠ[নামা চলতে থাকে । তার এই ঢঃসাহপিক কাণ্ড দেখে পুলিস ও সত্যাগ্রহী 
উভ৬মপক্ষই বিস্মষে হতবাক হযে যান। একটি ক্ষীণাঙ্গী নারীব অভ্ভতপূর্ব 
সাহন ও অনমশীয দুটতা সেদিন অনেক সত্যাগ্রহীর মাথা বাচিবেছিল। 

ওদিকে ভারতের স্বাধীনত।-সংগ্রামে সৈম্যদেব যোগদান কবতে আবেদন 
জানিষে ইন্টুমতী গেবধেস্ব। ইস্তাহার প্রচাব কবছিলেন । ফলে তীর বিরুছে 
'আদ[লতে মামলা রুজু হয। ইলা সেন আদালতে উপস্কিত ডিলেন। 
মামলায় সাক্ষ্য দেবাব জন্য কোট ইলা সেনকে আহ্বান করে। কিন্তু তিনি 
কোটে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, ইংরেজের 
আইন আদালত তিনি মানেন না। এই আদালত অবমাননার দায়ে তার 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্াবী পরোয়ানা বের হয। এই পরোযানা জারী করার পূর্বেই 
তীকে পিকেটিং-এর দাষে গ্রেপ্তার ক'রে চারমাসের সাজা দেওয়] হয় । 

১৯৩০ সালে জেলে সতীন সেন প্রভৃতি রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিস- 
কমিশনার টেগাটের প্রহীরের প্রতিবাদে তিনি জেলে অনশন অবলম্বন করেন। 

অল ইত্ডিয়া উইমেন্স্‌ কনফারেন্সে যোগদান ক'রে ১৯৪৫ সালে তিনি দক্ষিণ 
কলিকাতা শাখার ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ সালে দিল্লী যাওয়া পর্যস্ত 
এ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালে কলিকাত। দাঙ্গার সময় 
দাঙ্গাপীডিতদের উদ্ধার ও সাহাষ্যকার্ষে তিনি বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেন। অগ্ঠাবধি 
তিনি নানা সেবা ও গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে চলেছেন। 


প্রভা চট্টোপাধ্যায় 


% 





প্রভা দেবাৰ জন্ম ভখ ১৮৯৭ সালে (বাপ ১৩০৩ সাপে )ঢকি। জেলার 
বিকমপূুবেব এক গ্রামে। তাঁব পি৩| ছুগামোহন চক্বতী ৪ মাত। 
সবোজিনী দেবী । 

তাব বিবাহ হণ দিণ।ঞও্পুখ জেলাব বালুবঘ|টেব প্রসিদ্ধ খগ্রেস নেতা 
শবেশবর্ধন চট্টোপাধ্যাষে সঙ্গে । স্বমীব প্রেবণাথ প্রঙ। দেবীব মনে 
দেশসেবাব আকাজ্মী জাগে । পবাধীণ দেখে মুক্তিই তব জীবনে সাধন! 
হযে ওঠে । 

১৯২১ সালের অস্হযোগ আন্দোলনেব কিছুদিন পধ তিনি বালুবঘাটেব 
গ্রামে গ্রামে পবিভ্রমণ কবতেন মহিলাদেব মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলবার 
উদ্দেশ্তে। তাঁর প্রেবণাষ উদ্বুদ্ধ বাজলম্্মী গুহও তাঁর সঙ্গে সন্দে সফব 
কবতেন। 

১৯২৭ সালে (বাংলা ১৩২৭ সালে ৯ সুুবেশবঞ্চন চট্রোপাধ্যাযেব উত্পাহে 
ও প্রমোদ স্থন্দবী দেবীব নেতৃত্বে “বালুবঘাট মহিলা সমিতি, প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই মহিল|-সমিতিব ইতিহাসই প্রধানতঃ বালুরঘাট মহিলা-কর্মীদের স্বদেশী 
আন্দোলনে অংশগ্রহণেত্র ইতিহাস । 


১৪৩ 


১৩ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় ৬ই এপ্রিল সমিতির 
সভানেত্রী প্রমোদাস্থন্দরী দেবী কংগ্রেস-প্রাঙ্গণের এক বিরাট সভায় জাতীষ 
পতাকা উত্তোশন করেন । প্রায় একহ।জার মহিলা সেদিনের সভায় পাঠ 
করেন স্বাধীনত।ব সঙ্কল্পবাক্য | 

১১ই এপ্রিল মহিলাদের এক বিশাল শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ ক'রে এসে 
সমবেত হয় ক'গ্রেস-প্রাঙ্গণে । এই সভায় প্রভা দেণী জলন্ত ভামায লবণ-আইন 
আন্দোলনে যোগদাশ করতে প্রতিটি মহিলাকে আহ্বান কবেন । 

১২ই এপ্রিল আটজন মহিলা-ন্বেচ্ছাসেবিক| মদের দৌকানের সামনে 
পিকেটিং ও অবস্থান-সত্যাগ্রহ করেন। এরপর প্রতিদিনই আটজন মহিল|- 
সত্যাগ্রহী মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করতেন । 

১৩ই এপ্রিল বালুবঘাট কংগ্রেস লখণ আইন ভঙ্গ পরপাব প্রস্তাব +বে। 
সেধিন বিকালে কংগ্রেস-প্রাঙ্গণে এক বিবাট সভা স্রেশবপ্তন চট্রোপাধ্যায 
তীর স্ত্রী প্রভ। দেবীকে প্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করতে আহ্বান করেন ।  প্রঙ। 
দেবীর অচ্বতা হযে সভার প্রায় পাচশত মহিল সেদিন লবণ আইন ভঙ্গ 
কবেন। এই সভা মহকুমা প্যাপী মৃহিলাদেব মনে বিপুল উদ্দীপনা জাগিযেছিণ । 
এরপরই বালুরঘাটে ব্যাপক ধরপাকড শুরু হয। 

মহিল| কর্মীদের সহযো গিতাখ খালুপ্সঘাটে মদ-গাঁজার দোকানে, আদালতে 
ও স্কুলে পিকেটিং সাফল্যমণ্ডিত হয়। প্রথম সত্যাগ্রহীদলের নেত্রী প্রভা দেবী 
ও সমিতির সম্পার্দিক1 বেলা দেপী গ্রেপ্তার হন। ছুজনেরই ১৩ মাসের কারাদণ্ড 
হয়। তাদের পরে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ ক'রে অন্তান্ত মহিলাগণও কারাবরণ 
করেন । 

বালুবঘাট মহিল[-সমিতির কমিগণ ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনেও 
ধোগদান করেন। সেই সময়ে মহকুমা শাসক (5.7).9.) তাঁদের সমিতির 
অফিসের যাবতীয় জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছিলেন । বেলা দেবী ও প্রভা দেবীর 
নেতৃত্বে সমিতির উৎসাহী কমিগণ শোভাযাত্রা করে কংগ্রেস-প্রাঙ্গণের ভিতরে 
তাদের সমিতির অফিস দখল করতে যান। তারা অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
পুলিস তাঁদের গ্রেপ্তার করে। তীর| কারাদণ্ডিত হন। এই সম্পর্কে কারাবরণ 
করেন বিমলা স্ুন্দরী মেন, মাতঙ্গিনী দাশগ্রপ্তা, রাজলক্ী দেবী প্রভৃতিও | 

বঙ্গীয় কংগ্রেসের মহিলা-বিভাগ সংগঠিত হবার পর 'বালুরঘাট মহিলা 
সমিতি? তার সঙ্গে যুক্ত হয়। 


১৪৯৪ 


গ্রভ। চট্টোপাধ্যায় 


১৯৩১ মাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এগারো বছর এই মহিলা-সমিতি, 
প্রাথমিক অবস্থা অতি অল্প অর্থ মন্বল ক'রে, ত্রমে হাসপাতালে প্রন্থতি-মদনের 
ব্যবস্থা, অবৈতনিক পাঠশালা, শিক্প-গ্ার্শনী ইত্যাদি নান! জনসেবার কাজ ক'রে 
লেছিল। 

১৯৪২ সালে ভাবতব্যাগী গণ-আন্দোলনেব আস্তন জলে উঠেছিল বালুর- 
ঘাটেও। শহবেব প্রায় অধিকাংশ যুখককে গ্রেপ্তার কবা হযেছিল। এই 
আন্দোলনেও মহিল| কম্মীবা অংশগ্রহণ কবেছিলেণ কিন্তু তাদের গ্রেপ্তাব 
কথ! হয নাই। 

ভাবপব থেকে ১৭৪৭ সাল পযন্ত তীবা কগ্রেদেব আদর্শ অননযাধী গঠন- 
মূলক গাজ কাধে চলেছিলেণ! 

১৯৪৭ সালে দেখেব অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ কাবে। এণ বন্গ্রাধিত স্বাধীনতা | 
সীমান্ত শহব বালুবঘাটেখ গান দুযোগ ৪ বাধা-বিপত্তি সত্বেও একালের বর্মীদেখ 
নিযে আজও গ্রভা দেখী ালুবঘাট মহকুমার সর্বত্র সমাজসেবা ওমানধকল্যাণেব 
কাজ ক'বে চলেছেন । 


চারুপ্রভা সেনগুপ্ত 





রং 


১৮৯৭ সালেব ২৯শে মাচ মখমনপিংহেব কাঠাগিব| গ্রামে জন্মগ্রহণ 
কবেছিলেন চাক্প্রভ1 সেনগুপ্ূ। পিত্রালয ৭শী গাযে। তীব পিতা! মহেশমন্ত্র 
সেনগুধ 9 ম[তা কুস্ত্রমকুম।বী দেখী। আইনজীবী 9 সাহিত্যিক ডঃ নবেশচন্র 
স্নগুপ্ণ তাব জো ভ্রাতা । গান্ধীভত্ ও থাদি গতিঠীনের প্রতিষ্ঠাতা খ্যাত- 
নামা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত তার ভগ্রীপতি | ভাব ভগ্ী হেমওভা দাশগুপ্ত অসহযোগ 
আন্দোলনে খিশিষ্ট অংশ গ্রহণ কবেন এবং গান্ধীজীব অন্রগামী হযে দেশসেবাঁষ 
শিজেকে উৎসর্গ কবেন । 

চারুপ্রভ সেনগুঞ্ধেব বিখাহ হযেছিল ফবিদপুর জেলার লক্ষ্ণদিযা 
গ্রামেব ভাবতবন্ধু সেনগুপ্তের সঙ্গে। তখন চাকগ্রভা সেন নবম শ্রেণীর 
ছাত্রী । 

তাব শ্বশুবধাডী ছিল একটি শিক্ষিত পবিবার | তাবা স্ীশিক্ষা প্রচারের 
জন্য 'অন্তঃপুধ শিক্ষা সমিতি” গঠন কবেছিলেন। এই শিক্ষাৰ আবহাওয়াতে 
বড হযেছিলেন বলে চাকগ্রভা সেনগুপ্ত নিজেকে সাহিত্যের দিক থেকে ফুটিয়ে 
তুলতে পেবেছিলেন। তিনি “ঞিষপৃা, নামে একটি গুস্তক প্রকাশ করেন। 
নান] পত্রিকাব লিখে তিনি স্থনাম অর্জন করেন। 


১৯১ 


চারুপ্রভা সেনগুঞ 


তাঁর পিত্রালযের শিক্ষা ছিল ব্বদেশীভাবাপন্ন | শ্বশ্তবালয়ও তাই । সহজেই 
তাব জদয়ের গতি এদিকে গণ্ডে উঠবাব সুযোগ পেয়েছিল । 

১৯২৫ সালে তিনি সুতা কাটতে এবং খদ্দব পবতে শুরু কবেন। বাত্রে 
বাড়ী বাডী গিষে তিনি খন্দর বিক্রি কবতেন। স্বামী ছিলেন ফবিদপুবেব 
বাজবাডীব উকিল | সেখানেই ছিল হাব কর্মক্ষেত্র । 

১৯২৯ সালেব এপ্রিল মাসে তাব স্বামীব মৃত্যু তীব জীবনে বিপুল পবিখর্তন 
এনে দেয। 

১৯৩০ সাপে তীব ম্যাট্রিক পবীক্ষ। ও গ।ন্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযান একই সমথ 
খোগ।যোগ হয । গান্ধাজীব আহ্বান তাকে এতথান বিচপি৩ কবে যে, কলেজে 
ন। গিষে তিনি পুবোপুবিভ।বে বাজনীতিক্ষেত্ে নেমে পডেন । 

বাজব|ডী শহণে সেণমযে মেখেবা বাইবে বেধিথে এসে আন্দোলন যে।গ 
দিতে বাধ। পেতেন । (শখ নক।ব প্রথম শখণ সত্যাগ্রহী দলকে মাশীরাদ 
কধবাব ভাব পড়ে তার উপণ। আশীর্বাদ অগ্র্গানের স্থলে তাব সঙ্গে যাবাব 
জন্য তিনি একটি মেষেকে 9 ণ গুহ কবতে পাবেননি। অবশেষে একাই তিনি 
অন্তঠান সম্পন্ন কবে এাপন। এইখাবে তা ঘবেব গণ্তী ভাঙলে । 

পিকেটিং, বে আইশী স৬| ও শোভাযাত্রা যোগদ।ন প্রভৃতি কাজ তিনি 
কবে যেতে থাকেন । বাজখ|ডীব অনেক মেয়ে এবং বৌ ঘবেব বাধা ভেঙে 
৩থন সাহস ক'বে বেবিবে এলেন । ১৯৩০ সালেব জুল।ই মাসে তাকে বাদ- 
প্রোহমূলক বক্তৃত। কবাব অভিযোগে গ্রেপ্তাব ও জবিমান। কব। হথ। 

১৯৩২ সালেব আন্দোলনে আইন অমান্য কবাণ অভিযোগে তাকে পুনবাধ 
গ্রেপ্তাব ক'বে ১৬ মাসেব সশ্রম কারাদণ্ড দেওখ। হয়। 

১৯৩৩ সালে বেবিবে এসে তিনি হবিজন-নিগ্যা(লযেব কাজে ৪ চরকা খদ্দব 
ইত্যাদি গঠণমূলক কাজে আম্মশিযোগ কবেন। ১৯৩৫ সাপে ভাব ছেলেঞ্ণব 
টিটাগভ ষডযন্ত্র মামল। সম্পর্কে গ্রেপ্তীব কবে এবং ঘন ঘন তাব বাড়ী তল্লাশী 
কবে। অথচ তাঁদেব বাডাঁব সঙ্গে বিপ্রবীদেব কাকলাপেব কোনে সম্বন্ধই 
ছিল না। 

তারপব তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ,তিনি কলিক।তা চলে আমেন ১৯৩৬ 
সালে। ১৯৪২ সালেব আন্দোলনে যোগদান কবাতে তিনি এবং তব প্রাথ সব 
ছেলেমেয়েরাই গ্রেপ্তার হন। তিনি নিবাপত্তা বন্দীরূপে প্রাফ ১* মাস 
প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন । 


১৪৭ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নারী 


১৯৪৩ সালে মুক্তি পাবাব পব তিনি ফবিদপুব জেলায় দুভিক্গগীডিতদের 
সাায্যের জন্য কাজ কবতে থাকেন। রাজব|ডীতে দুঃস্থ শিশুদের জন্থ 
এআই রু সি-র স|হায্যে তিনি একটি শিশুসদন খৌলেন। পরে এই শিশুসদন 
বুনিধার্দী বিছ্যালযে পরিণত হধম।ম তাঁব “কস্ববব| বিদ্যা মনিব? | 

১৯৭৬ সালে নোযাখালি দাঙ্গাথ পব গান্ধীজী নোখাখালি যাবাঁৰ পথে 
তবে মেখ।নে যেতে আহ্বান কব। সত্বেও তিনি নোযাখালি যাণ নাই । বাজ- 
বাড়াতে ৩থন দাক্গাৰ পুধাখস্থ।। ঠাই তিনি স্খোনে থেকেই শাস্তি-কষিটি 
গঠন কবে দ|ঙ্গাব সম্ভাবনাকে বোধ কবতে মথ হন। 

ণঙ্গ বিভাগ হযে ঘাবাব পবও ভাব বাজবাডীঠে যাঙাযাত ছিল। বিশ্ব 
পাসপোর্ট €থ| চালু হথাঁব পব মনে কেমন একট। ধাঞচা খেবে কাব সাধা- 
জীখনেব পর্ণক্ষেক্পে তিনি আব যেতে পাবেন নাই | 

১৯৭৭ সাপে পব থেকে অগ্ঘ/বধি তিশি পাশা গঠনমূপণ কাজে 9 
বপগ্রেসেব কাজে লিপ্ধ আছেন । 


সরযুবালা সেন 


(ভেলা শহরের ) 


০ 





বাংল। ১৩০ সালের ২২শে ফাল্ধুন সরযূবালা সেন জন্মগ্রহণ করেন। 
ঢাকা-বিক্রমপুরের পূর্ব নিমুলিয়! গ্রামের চন্দরকান্ত গুপ্ত তার পিতা এবং মুষ্নয়ী 
গুপ্ত। তার মাতা । 

বাংলা ১৩১২ সালে বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামের চুনিলাল সেনের সঙ্গে 
তাঁর বিবাহ হয়। কর্ণ উপলক্ষ্যে এই পরিবার বরিশ|ল জেলার ভোলা শহরে 
বসবাস করতে থাকেন। পরে ভোলাই হয় তীদের স্থায়ী বাসস্থান । 

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে চুশিলাল সেন যোগদান করেন। 
আন্দোলনে যোগদানের ফলে সরযূবাল৷ সেনের শ্বশুর কালীকুমার সেমের 
সরকারী কাজের কন্ট্রা্ট বন্ধ হয়ে যায়। অতিকষ্টে সংসার চলতে থাকে। 
পরে চুনিলালবাবু ভোলাতে আইন ব্যবসা শুরু করেন, তাতে কিছুটা সচ্ছলতা 
আসে। 

১৯১৮ সাল থেকে বহুদিন অবধি রযুবালা সেন মহকুমা সরোজনলিনী 
নারীমঙ্গল সমিতির সম্পার্দিকা ছিলেন। সেবার কাজেই তিনি অধিক আনন্দ 
পেতেন। তীর সেবায় জাতি-ধর্মের প্রশ্নই ছিল না। তাই ভোলার হিন্দু- 
মুসলমান সকলের শ্রদ্ধাই তিনি আকর্ষণ করেছেন। 


১৪১৯ 


শ্বাধানতা-সংগ্রামে বাংলার নাবী 


১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে তাঁরা স্বামী-্রী ছুজনেই অ.শগ্রহণ 
করেন । একদিন নেত| শব, ঘোষ যখন অর্থেব আবেদন জানিষে বক্তৃতা 
দিচ্িলেশ, সপযুধাঁলা সেন একে একে তাব সকল ্বর্ণীভবণ খুলে দিবে এলেন । 
আব কেউ কথন তাকে অলঙ্কাব ব্যবহাব কবতে দেখেনি । 

১৯৩০ সালে তাঁব স্বামী ছিলেন মহকুমা +৭গ্রেসেব সভাপতি এবং তিনি 
নিজে তাব প্রধান সভাযিকা । স্থানীয কণগ্রেস স্থিব কবেন যে, তোলাতে লবণ 
তৈখা ক'বে আইন ভঙ্গ কণ। হবে । পুলিসেব দৃষ্টি পডল এঁদেব বাডীব প্রতি । 
শত শত কর্মী এবাডীতে তখন আসা-যাওব| কবেন। গযোগমতো পুলিস 
গ্রেপ্তাব ক্বতে থাকে যাকে ইচ্ছা তাকে । পুণিম এবাডীৰ নাম ধিল 
“আনন্দমঠ" | 

একপিন স্থশীয সবকাবী খাণিক] বিগ্ভালথে ছাজীদেব কাছে সখযুবালা 
সেনেব শিন্দা কব] হথ। প্রতিবাদে ছারীদেব কখেকজন আি৬াবক্ণ এ বিছ্ভালবে 
বগ্াদেব পাঠানে। বদ্ধ কবলেন। তথন প্রধান৩ঃ সবযূবালা সেনেব উদ্যোগে 
স্তাপিত হয খ্বাণাপাণি বাশি খিগ্ভালধ' | সেখান থেকে মেবেব| প্রাইভেট 
ম্য।টিক পবীক্ষ। দিতে গাকে । 

১৯৩৭ সালে তিশি গঠশমূলণ সেবাক|জে আলন্মনিযোগ ববেন। দুঃস্ককে 
স্ববলম্বা কববাব উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিঈ| কবেন “কর্মকুটিব” নামে শিল্প গ্রতি্ান | 
হর্রব গ্রাম থেকে আসা উচ্চবিগ্য।লব্বে ছ।নদেব পড়াশুনাণ স্থবিধাব জন্য প্রতিষ্ঠা 
কবেন তিনি স্ব্পব্যযেব ছহান্াবাসপ। ১৭৪২ সালে আন্দোলনে এই দুইটি 
প্রতিষ্ঠাণেধ অবিবাসীব! সক্রিধ অংশ গ্রভণ কবেন। আন্দোলন পবিচলনা 
কেছিণেন সবযূধাল। সেন নিজেই | তাব স্বামী ও পুত্র আন্দোলনে 
অস্গ্রহণ ক্বাব ফলে কাবাগাবে বন্দী হশ। সবযুখালা পেনকে কৰা হয 
স্বগুতে অন্তবীণ। অন্তখীণ অধস্থাযও তিনি নির্দেশ ধিগে অহিংস আন্দেলন 
পবিচালশা কবেন চাবিধিকেব হিপাব উত্তেজনার মধ্যেও। 

পঞ্চাশেব মধ্নন্তব । না খেতে পেযে মানুষ পথে পথে মবছে, মাধেব বুকে 
শিশু, শিশু কোলে ম|। চুনিলাল দেন এখং সবযুবালা সেন দুজনেই তখন 
মুক্তি পেষেছেন। তব ৩৫।৩৬টি নাবী এখ ১৪৩টি শিশুকে “কর্মকুটিবে” তুলে 
নিলেন এবং যমেব সঙ্গে লডাই ক'বে সেবা! কখতে লাগলেন । হাসপাতাল ৪ 
একটি প্রতিষ্ঠিত হয। কিন্তু ১৭টি নাবী এবং ২৮টি শিশুকে বাচানো গেলনা । 
ঘরেব অর্থ ও জনসাধাবণেব টাদাই তাদের সম্বল ছিল। অবশেষে “শিশুবক্ষা 


০৩ 


সরযুবাল! সেন ( ভোলা শহরের ) 


করো? সমিতির বাংলা-শাখার সম্পাদিকা ডাঃ মৈত্রেমী বন্ধু শিশুদের ভার নেন। 
'কর্মকুটির'-এর সংলগ্ন স্থানে প্রতিঠিত হ'ল "শিশ্রসদন' | সেখানে স্থাপিত 
হয় শিশ্তুদের জন্য বুনিয়াদী বিদ্য/লয়। কর্মকুটির'ও তখন বিরাট প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হযেছে। 

১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগের পর সরযুবালা সেন এবং তাঁর স্বামী প্রথমে 
দেশত্যাগ করতে বাঁজী ছিলেন না। কিন্ত অবস্থ| ক্রমেই পরিবতিত হয়ে 
যেতে থাকে । শিশুসদন'-এর মুসলমান শিশ্রদের স্থান হ'ল “ঢাকা সলিমুল্লা অর্- 
ফ্যানেজ'-এ। অন্য শিশুদের ডাঃ মৈত্রেযী বন্থু নিয়ে গেলেন কলিকাতার উপকষ্ঠে 
'ঠাকুরপুকুব শিশুসদন'-এ। একান্ত অসহায় নাবীদের নিধে স্যূবালা সেন চলে 
যান মেদিনীপুবের ঝাডগ্রাথমে | ঝাডগ্রামের পাজ-এস্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার 
দেবেন্্রমোহন ভদ্টাচাধের জমি ও অথসাভাধ্যে তিনি ঝড গ্রামে আবার “কর্মকুটির। 
স্থাপন করেন । 

এই “কর্মকুটিবে” বর্তমানে শিল্পবিষ্ঠালয়। বয়স্ক শিক্ষাকেন্ত্র, খাদিকেন্্র 
প্রাথমিক খিগ্ালয প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ পরিচালিত করছেন সরযুবালা 
সেন। আজ পবিণত বযমেও তকণেব উত্সাহ নিয়ে তিনি নিরলস কাজ কারে 
চলেছেন। অধস্থা-বিপর্ষঘ তকে শিরুঘম কবতে পারেনি । 


ইন্দুমতী গুহঠাকুরত! 


নং 





বরিশাল জেলার গাভা গ্রামে ঘোষ দক্তিদার পরিবারে ১৯০৫ সালে 
ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা জন্মগ্রহণ করেন। তাদের পৈতৃক দেশও সেখানেই । 
তার পিত। রজনীনাথ ঘোষ ও মাতা বসস্তকুমারী ঘোষ । 

১৯১৬ সালে বরিশালের বানরিপাডা গ্রামের কেদারনাথ গুহঠাকুরতাব সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়। তীর দাদ। রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন বরিশাল শঙ্করমঠের কর্মী ; 
এটি ছিল যুগান্তর-দলের বিপ্লবী কর্মীদের একট] ঘণাটি। দেখান থেকে নৈতিক 
জীবনের আদর্শে দেশপ্রেম ও বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত বরিশালে । 
ইন্দুর্মতী গুহঠাকুরতার দাদার বন্ধু মনোরঞ্নন গুপ্ত, অরুণ গুহ, জিতেন কুশারী 
প্রভৃতি তাদের বাভীতে সর্বদা যাতায়াত করতেন। তাদের রাজনৈতিক 
আলোচন। ইন্দুমতী দেবীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করত। বরিশালের 
নেতা শরৎ ঘোষ তার হৃদয়ে দেশসেবায় আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন। স্থরেশচন্্র 
গুপ্ত ও মুকুন্দ দাসও তাকে দেশসেবায় অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেন । 

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে বরিশালের কয়েকজন মহিলা এবং 
তার মা ও বৌদির সঙ্গে ইন্দুমতী দেবীও চরকা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার 
করতে বেরিয়ে পডেন। 


১ 


ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা। 


১৯২৬ সালে তিনি বানরিপাডা গিয়ে স্থাধিভাবে বাস করতে থাকেন । 
সেখানকার স্থানীয কংগ্রেসনেতা কেশবচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ 
ঘটে। তার প্রেবণাধ তিনি প্রকাশ্ত কর্ষেব পথে অগ্রসর ভন। এই কাজে 
তার স্বামীব বিশেষ কোনো আপত্তি ন। থাকলেও, তাঁকে কুলবধূ ভিসবে তিক্ত 
সযালোচনাব মধ্য দ্রিষে অগ্রসব হ'তে হখ। কিছুদিনের মধ্যে আবে তিনটি 
গ্রাম্য-মহিলা তাব সহকর্মী হন , তাবা হচ্ছেন-__সবযুবালা সেন, লাবণ্যপ্রভা 

দাশগুপ্ত। ও খোগমাধ] দত্ত। 

১৯২৯ সালে ইন্ট্মতী গুহঠাকুবতা ৪ আবো কযেকজন মিলে বাশবি- 
পাড।খ ' একটি মহিল। সমিতি গঠন করেন ৪ তাঁত প্রভৃতি শিল্পকজ 
আবন্ত কবেন | বোগীদেব সেবা ক।জও তীর কিছু কিছু কবতে থাকেন । 

১৯৩০ সালে আইন অযান্ত আন্দোলনে তিনি প্রকাশ্ঠভাবে যোগদান 
ক্বেন। তাকে স্থানীব বংগ্রেসেব ডিক্টেটাব ক'বে দিষে পুরুষ-কমিগণ গ্রেপ্ধার 
হন। তিনি খিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি পবিচালনা কবতে থাকেন । ১৯৩০ সালে 
ববিশালে কোনো মহিলাকে গ্রেন্তাব কবা হয ন।ই। 

১৯৩১ সালে স্থানীয কংগ্রেসেব নিদেশে বিলাতী কাপ বিঞ্রি বন্ধ কখবাব 
জন্ত ইন্দুমতী গুহঠাকুবতা এব” সয়যূধালা সেন সাতদিন স।তখাত্রি বানবিপাড। 
বাজাবেব যধ্যে অনশন কবে প'ডে থাকেন । ফলে চাবিদিকেব হাটবাজার 
প্রায় বন্ধ হযে যায এবং তুমুল আন্দোলন দেখা দেয। তখন মনে হচ্ছিল যেন 
এ অঞ্চলে বুটিশ বাজত্বেব অবসান ঘটেছে । দোকানদারগণ কংগ্রেসেব সঙ্গে 
আপোব মীমাংসা কবে খিলাতী কাপড বিক্রি বন্ধ করতে রাঁজী হয। তারপব 
তারা অনশন ভঙ্গ কবেন। 

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে ইন্দুমতী গুহঠাকুবতা অংশগ্রহণ 
ক'রে তিনমাস কাবাদণ্ড ভোগ কবেন। তারপব আবার সঙ্গে সঙ্গে গিনি 
দুইমাস স্বগৃহে অস্তবীণ থাকেন । পুনরাণ সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেপ্তাব হয়ে তিশি 
ছযমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন । 

১৯৩৪ সালে তিনি নিজ বাডীব চণ্তীমণ্ডপে একটি হরিজন বিদ্যালয় 
স্থাপন কবেন। ১৯৩৮ সালে ক্ষিতীশচন্দ্র দাস অন্ম্নত পল্লীর নিকটে বিগ্যালয 
স্থাপনের জগ্য কিছু জমি দান করেন। এ জমিতে সহান্থভূতিসম্পরন লোকদেব 
সাহায্যে ও চাদাষ ইন্দুমতী দেবী বিদ্যালয়গৃই নির্মাণ করান । সেখানেই তিনি 
বিষ্ভালয় ও কংগ্রেসের কাজ পূর্ণ উদ্ধমে করতে থাকেন । 


২৩৩) 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


১৯৩৫ সালে তার স্বামীর মৃত্যু হয়। কাজের স্থবিধার জন্য এবং কর্মীদের 
থাকবার একটা স্থান রাখার জন্য ১৯৩৯সালে তিনি তীর পুত্রকন্তা ও কয়েকজন 
মহিলা-কর্মী সহ ওই প্রতিষ্ঠানেই বসবাস করতে থাকেন। 

১৯৩৯ সালে ঢাকার আশলতা দেনের সহকর্মী হযে মহিলা-সংগঠনের 
কাজে তিনি উত্তরবঙ্গের বহু স্থান ভ্রমণ করেন । 

ভোলার সবযুবালা সেনের আহ্বানে তিনি সেখানকার কর্মকেন্দ্রের সহাযতা- 
কল্পে অনেকব।র ভোল। যান। ১৯০ সালে ভোলা থেকেই তিনি প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের সভ্য নির্বাচিত হন; দ্বিতীষবার নির্বাচিত হন ১৯৪৬ সালে । 

১৯৪১ সালে তিনি স্বর্গীঘ নেতা মনোবঞ্জন গুহঠাকুবতার নামে এ প্রতিষ্ঠান- 
বাডীতে 'মনোবঞ্রন শিল্পসদন' স্থাপন কবেন। সেখানে তাত, চরকা ও 
বিভিন্ন শিল্পকার্য পরিচালিত হ'ত । রোগীদেব সেবার জন্ত একটি বিভাগও 
ছিল। এই সময প্রতিষ্ঠান-বাডীতে স্থাধিভাবে ১২ জন মহিল। ও পুরুষ কর্মী 
থাকতেন। তীরা গঠনমূলক কাজ ও কংগ্রেসের কাজ করতেন । এটি কংগ্রেসের 
একটি প্রধান কর্কেন্দ্রে পরিণত হয। “মনোরঞ্চন শিল্পঘদন? প্রতিষ্ঠা-দিবসে 
গান্ধীজী তার বাণীতে জানিযেছিলেন-_“ইন্দুমাতা, তোমাব কর্মজীবন যেন 
পল্লীগ্রামেই শীম।খদ্ধ থাকে । তোমাব কর্মপ্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন 
জানাচ্ছি।” 

১৯৪২ মালেব আন্দোলনে ইন্দুমতী গুহঠাকুরত। তিনজন মহিলা-কর্মী সহ 
গ্রেপ্তাব হন। প্রতিষ্টানের পুরুব-কর্মীরাও সকলেই গ্রেপ্তার হন। প্রতিষ্ঠানকে 
বে-আইনী ঘোষণা কব হয। 

দশমাস কাব।দণ্ড ভোগ করার পর ইন্দুমতী গুহঠাকুরত। ও যোগমায়! 
দত্তকে স্বগৃহে অন্তবীণ কবা হয়। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে তারা 
মুক্তি পান । 

অন্তরীণ থাকার সমঘ্ব ম্য।জিস্ট্েটের অন্মতি নিয়ে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা 
দৃণডিক্ষপীডিতদের জন্য রিলিফের কাজ পরিচালনা করেন। 

১৯৪৭ সালে তিনি তার কন্ঠা শাস্তিরাণী ঘোষকে দিয়ে পাশের গ্রাম 
আদালিয়ায় একটি 'কস্তরব! কেন্দ্র স্থাপন করেন । 

১৯৫০ সালে তাকে কর্ধভূমি থেকে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রে পশ্চিমঘঙ্গে 
চলে আসতে হয়। 


সুরেন্দ্রবাল। ব্নায় 


নং 


১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে স্থরেন্দ্রধাল।বাধ জন্মগ্রহণ কবেন পূর্ণিবা জেল।ব 
দিল্লী-দেওবানগঞ্জে মামাবাডীতে । তাব পৈতৃকভূমি মালদহেব হবিশচন্দ্রপুবে | 
তাঁব পিতা মোহিনীমোহন মিশ্র ও মাতা জগৎমোহিনী দেবী । 

এগাঁরে! খছব বয়সে দিনাজপুর জেলাব পত্রীতল। থানাব সিংভন্দি গ্রামের 
ছ্যতিধব রায়েব সঙ্গে তাব বিবাহ হয়। তাবা এ গ্রামেই বসবাস করতেন । 

তাপ স্বামী ছিলেন একজন একাগ্রচিন্ত কংগ্রেস-কর্মী । তাঁর নিকট থেকেই 
স্ববেন্্রবাল1 খায় পেষেছিলেন দেশসেবাব প্রথম প্রেবণা। তারপব পত্বীতলা 
থানাব প্রধান কংগ্রেসকর্মী অবিনাশচন্দ্র বন্ব প্রভাবে তিনি এবং তাদের বাডীব 
সকলেই প্রভাবান্বিত হন এখং দেশসেবাকে জীবনেব ব্রত হিসাবে গ্রহণ 
কবেন। হিজলীব খাজধন্দীদেব উপব গুলী-চালনার পব স্থবেন্দ্রবালা বায় 
গৃহের অন্তবালেব পর্দা ছেডে দিষে সক্রিযভাবে এবং সম্পূর্ণব্ূপে নিজেকে দেশ 
সেবাষ ডুবিয়ে দেন। 

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে ভাদেব পরিবারেব সকলেই অংশ- 
গ্রহণ করেন। তাদের বাডীটা ছিল আন্দোলন-পর্লিচালনার একটা কেন্দ্র। 
এই আন্দোলনে যোগদান কবাব ফলে তিনি এবং তাঁর স্বামী, দেওব, ভাশুর 
ও ভাশুবপো। সকলেই গ্রেপ্ধাব হন এবং কারারুদ্ধ হন । বহু কষক-পরিবারের 
ও মধ্যবিভ পরিবারেব মেয়েবা তখন দলে দলে আন্দেলনে ঝাপিয়ে 
পড়েছিলেন। 

স্থরেন্জবাল। রায় একবছর সশ্রম কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে তাকে 
তৃতীয়,শ্রেণীভূক্ত ক'রে রাখা হয়। কিন্তু জমিদারবাডীর কন্তা ও ধনীর 
সংসারের বধূ হয়েও তিনি তৃতীয় শ্রেণীর কযেদীর কঠিন জীবন সানন্দে ও 
হাসিমূথে বরণ করেন । তীর স্বাস্থ্য খ্াবাপ থাকাতে তীকে খিতীয়-শ্রেণীভূক্ত 
হরার জন্য আবেদল করতে অন্গুধোধ করা হয়। কিন্তু ইংরেজের অনুগ্রহ পাবার 
নস আবেদল করতে তিনি অস্বীকার করেন। তাকে দিনাজপুর জেল, রংপুর 
কোল ও. বহরমপুর জেলে বন্দী ক'রে রাখা হয় । মুক্তি পান তিনি ১৯৩৩ সালে । 
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মুক্তির পব তিনি পতিপুত্রসহ পিত্রালয় মালদহ জেলার ভালুক গ্রামে চলে 
আসেন। দেখানেই তার] বসতবাড়ী স্থাপন করেন । তাঁর ভাইরা, বিশেষতঃ 
সৌরীন্দ্রমেহন মিশ্র তাকে দেশসেবার কাজে সর্বপ্রকার সহাযতা কবেন। 
পিত্রালযের সকলেই কংগ্রেস-কর্মী ছিলেন। 

স্থরেন্গবালা রাষ এই সময় লাবণ্যলতা৷ চন্দের সহযোগিতায় মালদহে একটি 
“কংগ্রেস মহিলা সংঘ" গঠন করেন এবং মেষেদের সচেতন করবার কাজ করতে 
থাকেন। সংঘের পক্ষ থেকে একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন! করা 
হয়। তা! ছাড। তিনি মেষেদের নিয়ে খদ্দর-বিক্রি ও চরকা-কাটা প্রভৃতি গঠন- 
মূলক কাজ করতে থাকেন। 

স্বরেন্্বালা রায তার স্বামী-পুত্র নিষে স্বাধীনভাবে পার-ভালুকা 
নিজের বাড়ীতে থেকে মালদহের কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালিত করতেন। 
১৯৪২ সালেব আন্দোলনে পুনবাঁধ এই পবিবারের প্রত্যেকে এবং তার 
ভাই সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র যোগদান করেন। তাদের বাড়ীটাই ১৯৪২ সালের 
আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র হযে ওঠে। 

প্রাষ সকল পুরুধ-কর্মীদেব সেইসময বন্দী ক'রে জেলে নিয়ে যাওয়াতে 
মালদহের কংগ্রেসনেত্রী স্বরেন্দ্রবাল1 রাঁষ এঁ স্থান থেকেই মালদহেব আন্দোলন 
পরিচালন! করতে থাকেন। 

স্বাধীনতা আপার পর দেখ! গেল মালদহ জেলার দশটা থানা পড়েছে 
হিন্ুস্থানে এবং পাঁচটা থানা রইল পাকিস্তানে । ছ্বিখত্তিত মালদহের দুই 
অংশে ছুই জাতীয পতাকা উতে দেখে তাঁর হৃদয় যেন দুই টুকরো হয়ে গেল। 
কিন্তু তিনি কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে নিলেন । 


স্ুশীল। মিত্র 





১৮৯৩ সালেব ফাল্গুন মাসে স্থশীল। মিত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ত্রিপুরা 
জেলাব আশিকাঠি গ্রামে । তাঁর পিতা গ্ুরুচবণ ঘোষ ও মাতা সবলাবালা 
ঘোষ। ত্রিপুরা হিতদাধিনী সভা” মেষেদের তখন লেখাপভা শিক্ষা উৎসাহ 
দিত। তিনি পঞ্চম যান পর্যস্ত পড়াশুনা করেন। 

নোয়াখালি জেলার গাবুয়া গ্রামের কুমুদিনীকাস্ত মিত্রের সঙ্গে স্বশীলা 
ঘোষের বিবাহ হয। সাংসারিক নান] ছুরধধোগের সময় তারা নোয়াখালি শহরে 
চলে যান। এখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তার] সংসারধাত্রা নির্ধাহ 
করতে থাকেন। বাইবের জগতেব সঙ্গে মিশবার ফলে তার মনে জনসাধারণের 
কল্যাণের জন্ত কিছু একটা করবার আকাঙ্ষা জেগে ওঠে। 

১৯১৪-১৫ সালের ভারত-জার্নান বডযস্ত্রেব সময় বিপ্লবীদেব একটি গোপন 
আড্ডা ছিল তাদেব পর্ণকুটিরে। তার দেবর সত্যেন বন্থু ও শচীন বন্ধ যুগাস্তর 
নামক বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। ডীদের দেওয়া নিষিদ্ধ জিনিসপত্র স্থশীলা 
মিত্র রুকিয়ে রাখতেন এবং সর্বপ্রকার তাদের সাহায্য করতেন। বিপ্রবীদের 
ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা এবং দৃঁত। হশীলা মি্কে প্রেরণা দিত। 

নৌদ্বাখলিতে তখন মেয়েরা লেখাপড়া শিখত না) অশিক্ষিত দাইয়ের 
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হাতে প্রস্থতি ও শিশুমৃত্যু ঘটত অহরহ | একদিন কলিকাতার “সরোজনলিনী 
নারীমঙ্গল সমিতি' থেকে নোযাখালিতে একজন ভদ্রলোক ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন 
দেখাতে যান। তার পরদিনই স্্রশীলা মিত্র এরং তাব কয়েকজন বন্ধু মিলে 
তার সঙ্গে সমিতি গঠন কর। সম্বদ্ধে আলোচনার পব “নোয়াখালি সরোজনলিনী 
শাপীমঙ্গল সমিতি” গঠন করেন? স্থশীলা মিত্র সম্পাদিকা, কুন্থমকুমারী সেন 
সভানেত্রী এবং হিরণবাল মিত্র সহ-সম্পাদক! নির্বাচিত হন। এখানে সেলাই, 
তাত, ধাত্রীবি্ভা ও লেখাপড! শিক্ষার ব্যবস্থা! ছিল এবং লাঠি-ছোর1 খেলার 
শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল) তা! ছাডা ছিল শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল বিভাগ ৷ সুশীল! 
মিত্র শিজেও ধাত্রীবিছবা শিক্ষা করেন। ডাক্তার কিরণ ঘোষ এম.বি. ধাত্রী- 
বিদ্যা শিক্ষা দিতেন । পাস করার পর প্রত্যেককে ওষুধপত্র সহ একটি ক'রে 
বাঝ্স দেওয। হ'ত । ২১ জন মহিল1] এখান হতে ধাত্রীবিগ্ঞা পাস করেন এবং 
স্বাবলম্বী হন। তা ছাড। তাত, সেলাই ও কুটিরশিল্প শিক্ষালাভ কবে অনেক 
মেধে এখান থেকে নিজেদের পায়ে দাডাতে সক্ষম হন। সমিতি ক্রমে শক্তি- 
শালী তয়ে ওঠে, তার «টি শাখা এ শহরেই খোল! ভয। স্ুুশীল। মিত্র প্রায় 
১০।১২ ধছছর সমিতিন সম্পাদিক। ছিলেন । 

অসহযোগ আন্দোলনে যুগে কংগ্রেস সর্বত্র শক্তিশালী হযে দানা বেঁধে 
উঠেছিল । সেসময়ে দেশ্বন্ধু চিত্তপ্ঞ্জনের সঙ্গে বাসন্তী দেবী, সুনীতি দেবী 
ও উম দেবী নোখাখালি যান | দেশবন্ধুর আহ্বানে নোয়াখালির পাধারণ 
মেযেবা অনেকে শেষসম্বল গহনাটুকু পযন্ত দান ক'রে দিয়েছেন । নোয়াখালির 
মেয়েরা কর্মপ্রেরণায় চঞ্চল হযে উঠলেন । ন্শীলা মিত্র, কমলকুমারী ঘোষ, 
জ্যোতি দেবী, শশীমুখী গুহ রায়, চারুখালা কাঞ্রিলাল, কিরণপ্রভা চৌধুরী ও 
হিরণব|লা মিত্র গুভৃতি কংগ্রেসের প্রথম মহিলা-সভ্য হযে আন্দোলনে সক্রিয় 
অংশগগ্রহণ করেন । 

১৯৩০ সালে সংগঠিত মহিলাগণ লবণ আইন অমান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন। তীরা ধে-আইনী লবণ তৈরী ও পিকেটিং করতে থাকেন। এই 
সময়ে সথশীলা মিত্র ও অন্তান্য কমিগণ বিপ্রবীদেরও গোপনে সাহায্য করতেন | 
তার! বিপ্লবীদের গোপনে সংবাদ সবুবরাহ এবং অর্থসাহায্য করতেন। 
চারুবালা কাঞ্চিলাল তাঁর গহন! বিক্রি ক'রে বিপ্লবীদের দশখাঁনা সাইকেল 
কিনতে সাহায্য করেন। স্থশীলা মিত্র রাত্রে পলাতক বিপ্লবীদের নিজের 
ছেলেদের সাথে এক-বিছানায় শোয়াতেন। বিপ্লবীরা 'কীমারবেলা শ্বশালে 


৩৮ 


স্থশীল] মিত্র 


ভথব| অন্তর চলে যেতেন। আবাব গভীব বাতে স্শীলা মিজ্রই সকলের 
অগোচবে তাদেব ভাত খাগধাতেন। 

১৯৩২ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনেও এই মহিলাগণ অ শগ্রহণ কবেন। 
»৬শে জান্তযাবি স্রশল। মিত্র সববীবী শিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'বে নিদিষ্ট স্বাশে 
গিষে জীতীব পঙাক। উত্তোলন কবেন। তাবপব শোভাযাত্রাসহ অগ্রসব 
হশ। কিছুদব অগ্রসধ হতেই স্বশীল। মিন গ্রেপ্াব হন। সেদিনই জ্যোতি দেবী 
“শীদুখী গুহ বায, কিবণপ্রভ। চৌধুরী এব* কমপকুমাবী ঘোষ ৪ গেপ্তাৰ হন। 

ক্তশীলা মিরকে ব্লা হণ, পণ্ড ণিথে দিলে ভাকে মুক্তি দেদ্য। হবে। 
আনবো! বণ। হয, তাৰ আডাত মাস) তিন বছর ও পাঁচ খছব খধযসেব 
সন্তানব| তাৰ সদে জেলে গেলে বচপে ন|। স্রশীণা মিত্র জবাবে বলেছিলেন, 
“দেশেব হাজাব সন্তানের সঙ্গে আমাব সন্তানব19 যদি পলি খাখ তবে আমি 
গৌবব বোধ বধ চোখেব জল ফেলপ স11” তীব প্রতি হুবম।স কাবাদপ্ডের 
আদেশ হয। তিশি কুমিল|! ৪ বহখমপুব জেলে পন্দীজীবন কীটাবাব পণ 
১৯৩৩ সালে মুক্তি পান। 

তিশি ১৯৩৩ সাল খেকে ১৯৩৮ পাণ পর্ষন্ত স্গঠনেন কাজ কবতে 
থাকেন । ছাত্র ৭ কুক শ্রমিকদেব সঙ্গে যোগাবোগ বক্ষ। কবে তিনি 
সংগঠন কব৮৩ন। 

১৯৪৩ সালেব ঢঙিক্ষেব সময শ্শীল। মিত্র ও তাব সম্গিগণ অক্লাস্তভাবে 
বিলিফেণে কাজ কবেন। তীদেব পমিতি কর্ত+ পবিচালিত একটি নাখী-ঃস্বাশ্রম 
উাদেব গ্রামেব বাডীতে প্রতিষ্ঠিত হয । ৫* জন নাবী ও ১৫টি শিশুব ভাব 
তাবা গ্রহণ কবেন এব, তা!দেব প্রাণে বাচিযে ম্বাখলঙ্বী ভ'তে শিক্ষা দেন। 
তাব| ভাত বুনত, চাটাই বুনত, পাটেব দডি, বেতেখ কাজ ও মাছ ধরবাখ 
জাল তৈবী কবত। 

১৯৪৬ সালে নোযাখালি দাঙ্গা পব তাঁব। দাঙ্গাপীডিতদেব মধ্যে 
গিযে সাহস দিতেন, অসহাযদেব সংগ্রহ কবে বিলিফ-ক্যাম্পে পাঠাতেন। 
চৌমুহনী বিলিফ-ক্যাম্পে ভাবা দাঙ্গাধিধবস্ত অঞ্চলেখ মেযে ও শিশুদেব তত্বাবধান 
কবতেন। 

১৯৪৮ সালে স্থুশীলা মিত্র কলিকাতায় চলে আসেন। বতঘানে তিনি 


কল্সিকাতার এণ্টালীতে “মহিল। আত্মরক্ষা সমিতি'র প্রেসিডেপ্ট | 
সেই যুগে স্থশীলা মিত্র ছিলেন নোযাখালির নারী-জাগরণের অন্যতম উত্ম। 


১৪ 


দৌলতন্েছা খাতুন 


শ 


দৌলতন্নেছ। খাতুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৮ সালের ছ্ুুন মাসে বগুডা 
জেলার সোনাঁওল। নামক গ্রামে । তার পৈতক বাড়ী যশোহপ জেলার মাগুরা 
মহকুমাতে । তীর পিতা মহম্মদ ইযাসীন ও মাও। মরুন্নেসা খাতুন । 

নয় গ্রাইমারী পরীক্ষায় বুত্তিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই দৌলতন্নেছার মাত্র 
আটবছর ধয়সে খগুডার ডাঃ হাফিজুর গহমানের সঙ্গে বিবাহ হয। 

তাদের সম্প্রধাধের লোকেরা সেইসমযে স্্বীশিক্ষার খুব বিরোধী ছিলেন । 
তবুও দৌলতন্নেছ্বীর পিতামাত। তার লেখাপভ। শিক্ষার ব্যবস্থ। করেন। তিনি 
ঢাক ইডেন হাইস্কুলে পড়াশ্তনা করেন ১২ বৎসর বয়স পধস্ত। তারপর তাঁকে 
শ্বশ্ুরধাডী যেতে হয়। তীর স্বামী গাইবান্ধার ডাক্তার ছিলেন। লেখাপড়ায় 
অত্যন্ত আগ্রহ থাকাতে তিনি সেখানেই ধাডীতে বসে লেখাপডা করতে 
থাকেন। 

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্ত আন্দোশনের সভা ও শোভাযাত্রা 
'দৌলতন্নেছ! যোগদান করেন । ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সমব 
দৌলতন্লেছা খাতুন ও অন্তান্য কয়েকজন মিলে “গাইবান্ধা মভিলা-সমিতি” গঠন 
করেন। যদিও বয়স তখন তার মাত্র ১৪ খংসর, দায়িত্বজ্ঞানে ও কর্মভার-গ্রহণে 
তিনি পরিণত বয়সের পরিচয় দিতেন। সমিতির সম্পাদক! ছিলেন তিনি 
নিজে, সভানেত্রী ছিলেন মহামায়া ভট্টাচার্য এবং সহ-সভানেত্রী দক্ষবাল! দাঁস। 

« এই সমিতি সভাঃ শোভাযাত্রা, পিকেটিং, ১৪৪ ধারা অমান্য ও প্রচারকধি 

ইত্যাদি পূর্ণোন্চমে করতে থাকে । আশেপাশের ৭1৮টি গ্রামের মহিলাগণও 
এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বামুনডাঙা, স্থরতখালি, নলভা্া, 
বিজয়ভাঙা, ফুলছড়ি, কৃুপতলা', তুলসীঘাট প্রভৃতি গ্রামে তিনি যখন বক্তৃত। 
দিতেন তখন গ্রামের বনু হিন্দু-মুসলমান দলে দলে দৌলতন্নেছার বক্তৃত। শুনতে 
আসতেন । ঘোর পর্দানসীন মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়ে, তাতে আবার অত 
ছোট, তাই সভা লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো! | দৌলতব্রেছ! খাতুন প্রাণের 
আবেগে ধক্তৃতা দিয়ে সকলকে আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করতেন । 


২১০ 


দৌলতন্নেছ। খাতুন 


কিছুদিন পবে তীব স্বামীকে গাইবান্ধাব বাইবে বহিষ্ষত করা হয়। 
তাদের গাইবান্ধাব খাডীও বাজেয়পূ কবা ভয। ভাব স্বামীব অন্রপস্থিতিতে 
যেধিন পুলিম এসে তাদেব শী বাজেষাপ্তু ববে সেদিন একটি দেববকে 
“ঙ্গে নিযে তাকে শহবেব বাজপথে এসে দাডাতে ভয। একজন বিশিষ্ট 
ভদ্রলোক সমত্বে তাবে তাব পধিব।বে শিখে গিবে আশ্রব দেন। 

সমস্ত বাধাবিস্ব ও শিষ।তন ভাসিমুখে প্বণ কবে শিখে দোল এনে] 
আন্দোলন পখিচালন। কবে যান। অবশেষে পুলিস যুলছডি গ্রাম থেকে 
তালে, মহামাযা ভট্টাগাষকে এবং গুতিভা স্বকারকে গ্সেপ্তাণ কীবে কাবাদগ্ডে 
দণ্ডিত কবে | দৌল ওন্নে৯। খাতুন খাজসাহী, প্রেসিডেন্নি ৪ ণহবমপুব জেলে 
বন্দী ছিলেন । 

এই সময দৌপতন্নেছাব আত্মীয। 2 সমবথসী জিখউননাহাব বকিন। 
খাতুন এবং সামস্্রননাত।ব পে।কেব। খতুন এই আন্দোলনে সার্কিষ অংশ প্রহণ 
কবেশ। কিন্তু তীদেব গেপ্াব কবা হব নাই। 

মুক্তিব পব দৌল এন্নে্। খাতুন দেখপেন আন্দোলন মন্দীভ৩। ঠিনি 
পড়াশুনা মন দিলেন । ঘরে বসে পডাশুণা কবে তিনি বিএ. পথযন্ত 
পবীক্ষাঘ উত্তীণ হন। শানা প্রবন্ধ ও গল্প লিখে তিনি তাব সাহিত্যকচিব 
পবিচয দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমিতিব কাজও কবতেন। 

১৯৭৩ সালেবৰ ভযাবহ দুভিক্ষেব সমঘ তিনি অনাথ শিশ ও বালক- 
বালিকাদেব জন্য একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন ধখেন এবং সমাজসেবাধূলক 
কাজে প্রবৃন্ত হন । 

ধর্তমানে তিনি স্বামী-পুত্রেব সঙ্গে পাকিস্তানে ঢাকায বসবাস কবছেন এব” 
নানাকপ গঠনমূলক কাজেখ মধ্য দিযে দেশসেবা নিযুক্ত আছেন । ১৯৫ 
সালে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থা-পবিষদেখ সদশ্ত নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ 
সালে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চীনে প্রেবিত ডেলিগেশনেব অস্তভুক্তি হযে তিনি 
চীন পবিভ্রমণ ক'রে এসেছেন । 

লেখিকা, স্থবক্তা এবং সমাজসেবিকাবপে তিনি এখন পূর্ব-পাকিস্তানে 
পবিচিত। 


ন্নেহশীল! চৌধুরী 


খুলন1 জেলাপ পাড়ুণি গ্রামে মাতিলালযে ১৮৮৬ সালে স্মেহশীল। দেবী 
জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। তাব পিত্রাণঘ যশোহবের পাজিব। গ্রামে । তীব 
পিত। যোগেন্্নাথ পল্ত ৪ মাতা বাজলক্্ী দেবী । আচাথ প্রযুলচন্দ বাথ তীব 
মামাতো তত | 

খুলণ। জেশাব স|হণ গ্রামেব ললিতমোহন চৌধুবীব সঙ্গে হাব বিবাহ হৃষ 
বাবোবছব খপে। স্বামীর গ্রেবণ| ও উদ্যোগে তিশি দেশসেবাণ কাজে 
অগ্রসপব তন । ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গেব বিকদ্দে আন্দশনেব সময স্বামীব উৎসাভে 
তিশি৭ বিপাতা ভ্প্য বজন ক্বেন | সভীা-সমিতি আহবান কবতে এবং বক্তত। 
ধিতে শ্বামীই তাকে শিক্ষ। দিয়েছিলেন | িনি মেবেদে শিলিতী কাচেখ 
চুডি ভেঙে শীখ। পবিমে দিতেশ, বিলিতাঁ জিপি পজন কবতে শেখাতেেন | 
বৌথ| 9 বন্ট। ৭| দ্ভিক্ষ ভ'লে সাহ।য্য সংগ্রহ কবে পাঠিযে দিতেন | দবিদ্রেব 
পিতমাতশ্রাদ্ধ, পন্যাব বিবাহ, পাঠ্যপুস্তক ৪ বে৩শেব অর্থ তিনি সবদাই সংগ্রহ 
' কবে দান কবতেন। জণশসেবাই তাৰ জীবনেব আদর্শ হবে ওসে। 

১৯২১ সপালেব অসহযোগ অন্দোলনেখ সময তাব আত্মীঘ অনেকে আদালত 
পজন কবেন। স্নেহশীলা চৌধুবী তখন সভা-সমিতি আহুবীন কবে সবকাব- 
বিপোবা প্রচাবে প্রবৃত্ত হশ। স্বামীব প্রেখণাষ যেমন তিনি দেশের কাজে 
আত্মণিবে।গ কণেন, তেমনি স্বামীব চেষ্টাব ও যত্বে তিনি শ্রলেখিকা হন। 
১৪২৮ এাঁলে তাব স্বামী পণলোকগমন কবেন । 

১৯৩০ সালে যখন আইন অমান্তা আন্দোলন আবন্ত হয, খুলন1 শহবে 
স্নেহশীল| চৌধুবী, শৈবলিনী দেখী, সবলাব|ল বাধ, স্থুববালা বাষ, বসস্তকুমাবী 
পৈ, মেখী টপ, নীহাব পৈ, উধাবাণী দেবী, উধারাণী দাস, কিবণবালা দেবী, 
সধাবাণী হুই, অমিধা মিত্র, বেণুকা ঘোষ, রাণী দেবী প্রভৃতি মহিলাগণ দলে দলে 
পিকেটিং ও শোভাধাত্রা কবতে থাকেন। একদিন শোভাযাত্রা করবাধ সময 
শৈবলিনী দেবী পুলিসেব লাঠিব আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কিন্তু 
শোভাযাত্রা দমন কৰা যায নাই। পূর্ণ উদ্যমে দিনের পর দিন তাঁর। আন্দোলন 


২১২ 


ন্েহশীলা চৌধুরী 


পবিচালনা ক'বে যান। খুলনা জেলাব বাগেরহাটের আন্দোলনে নেতৃত্ব 
কবে কারাববণ কবেন লীলাবতী দেবী, লক্ষ্মীপ্রিয দ্বেবী প্রভৃতি । 

নহশীল। চৌধুবী আন্দোলন পরিচালনা করতেন পল্লী অঞ্চলে আজুগড,। 
শীফলতলা, পষগ্রাম, ফুলতলা, মহেশ্বরপাশা, খালিশপুব ইত্যাদি গ্রামেও | 

সেপমযে “মভিল। লংঘ' নামে একটি সমিতি গঠন কব| হথ ১ এর সম্পারদিক। 
ছিলেন সবলাবাল। বাধ এবং সভানেত্রী খৈবলিনী দেবী । 

১৯৩১ সালে ন্েহশীলা চৌধুরী একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বি্যালয প্রতিষ্ঠা 
বেন গান্ধীজীব আদর্শে | এখনে হবিজনদেবও শিক্ষ। দেওযা হ'তি। তাব। 
খৃত্তি পাভ' কবত | আচাম প্রফুল্লচন্জ বাষ এবং পবে বঙ্গীষ প্রাদেশিক 
কণ্রেণেব পঙানেত্রী লাবণ্য প্রভ। দন্ত এই বিছ্ালবে অর্থ সাহ।যা কবেন। 

১৯৩২ সালেন আইন অমান্ত আন্দ(লনেব পমব স্সেহশল। চৌধুবী পুনখাধ 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ ববেন। তিনি তখন খুলন। জেল। কংগ্রেসের ডিক্্টাব 
ছিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে হাটে-বাজাবে গিযে বক্তৃতা দিতেশ। এই সময়ে 
বাজদ্রোভমূলক বক্তৃতা দে গষাঁতে তাব ছযমার কাবাদণ্ড হ৭। 

মুক্তিব পব তিনি এ স্কুলেব জন্ত অর্থ সগ্গ্র কবে একটি বাছী নির্ধাণ ক্বান 
এবং স্কুলেব নাম দেন 'আচাধ প্রফুল্পচন্্র সাবজনীন শিগ্ভালয? | স্কুণে চবকা এ 
কুটিব-শিল্প শিক্ষাব ব্যবস্থা! কব। হয । 

ভাবত দ্বিখত্তিত হখে যাবাব পর তাব নিজ-হাণেগড। সাধ্জশীন 
বিগ্ভানযেব অধিক।ংশ ছাত্র-ছাত্রী যখন পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে তখনো 
পতনোনুখ বিগ্যালকে অনেকদিন পযন্ত তিনি বন্ৃকষ্টে সবক্ষিত বেখেছিলেন। 
কিন্ত পবে তিনি তাব সাবাজীধনের কর্মস্থল ছেডে পশ্চিমণঙ্গে চলে আসাতে 
তার কর্ণজীবনেব অধসান ঘটেছে । 


স্রস। মুখোপাধ্যায় 


৫ 





১৮৮৭ সালেব ১লা! শ্রার্ণ শতবম। দেবী জন্মগ্রহণ কবেছিলেন লিকাতাথ। 
তাব পিত। সত্যহবি চট্টোপাধ্যায এবং মাতা ঈশানী দেণী। 

বর্ধমান জেলাব পাটোয। মহকুমাব কালিকাপুব গ্রামে গুণেস্্রনাথ 
মুখোপাব্যাযেব সঙ্গে অল্পবখসে তীব বিবাহ হয। তীাবা কাটোঘাতে বসবাস 
ববতেন। তিনি ম্বামীব নিকট থেকে দেশসেবাব প্রেবণা পান। 

১৯২১ সালেব অসহযোগ আন্দোলনেব পময থেকেই স্ুবম! দেখী চবক। 
কাটতেন ও খদ্দব থ্যখহাব কবতেন। “কাটোঘ| মহকুম! মিলা বাস্তরী সমিতি 
গঠিত হব।ব পব তিনি তাব সম্পার্দিকা নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালেব 
আন্দোলনে তিনি ও তাঁর সহকগ্সিগণ অধ্শগ্রহ্ণ কবেন। তাদের শিয়ে 
তিনি পিকেটিং কবতেন, সভা-সমিতি আহ্বান কবতেন ও বে-আইনী লবণ 
জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি কবতেন। ১৯৩২ সালেব আন্দোলনেও তিনি 
কাটোধাব মহিলাদের নিষে পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে যৌগদান কবেন। ১৪৪ 
ধাবা ভঙ্গ করাব অপবাধে তীঁব ছুইবাবে ছযম[স ক'বে একবছর সশ্রম কারাদণ্ড 
হয। তিনি বর্ধমান জেলে ও বহবমপুর জেলে বন্দীজীবন যাপন করেন। 
আজীবন তিনি দেশেব সেবা ক'বে গেছেন । 


২১৪ 


রম! মুখোগাধ্যায় 


১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪১ মাল পর্যন্ত তিনি কাটোয়া মিউনিমিপ্যালিটির 
কমিশনার ছিলেন। ১৯৪৩ সালের দুভিন্ষের সময় তিনি দুঃস্থদের সেবায় 
যেভাবে আন্মনিয়োগ করেছিলেন ত। বিস্তৃত ইবার নয়। ধ্ধমান জেলায় 
কাটোঘ! মহকুমার নারী-জাগরণে সুরমা দেবীর অবদান অনেকখানি । 

১৯৪৬ সালের ১৬ই ণঙেম্বব তিনি পরলোকগমন কবেম। 


নরেশনন্দিনী দত্ত 
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শর্ট জেলাব অন্তগত ভবিনগব পবগন|ব এক ধিখ্যাত পরিবারে ১৯০১ 
সালেণ ডিসেঙ্গব মাস ণবেশননিশী দন্ত জগ্গাগ্রহণ কন্ন। তার পিত। ঈশাণ্চন্্ 
গুপু ৭ মাত নিত্যমশী গুপ। 

অল্পধধপেই তিনি বিধবা তন | তান্পবৰ ১৯৩১ মালের ৩ ডিন্ম্বর 
তা অগ্টুমবব্ীৰ একমাত্র পূত্রকে মাতুলাণধে বেখে তিনি শ্রিহট মিল গ7্ঘ 
খোগধান বেন | ৩দবধি ১৯৭৫ ধাশ পযন্ত এ মভি- পন্ঘব কর্মীকে 
তিনি গান্ধীজী-প্রণতি৩ প্রতিটি আন্দে।লনে যোগদান ক'ণে প।৮বাব পাবাব্বণ 
কবেশ। শুধু তাই নথ, গঠনমূলক ৪ সমাজহিওকব কাজে তাৰ হিবশণ ৪ 
নীবপ কর্স।ধন| এাট্রেণ মহিল।দ্বে কর্দে « ত্যগে অন্তপ্রাণিত বৰ ও | 

তিশি ১৯৩২ পাপের আইন অমান্য আন্দোলনে ছুইধাব কাবাগানে প্রেবি৩ 
তন। কাবাগব তাকে ৬ব দেখাতে পাবেণি। ১৯৭১ সালে ব্যঞ্গিত 
সত্যাগ্রভে যোগদান কবে আবাব তিনি কাবাগৃহে প্রবেশ কবেন। ১৯৪২ 
সালে “ভাবত ছ1ড" আন্দোশন পরিচালন! কবে কৰে পুণবাধ কাবাদণ্ড 
মাথা নিষে সেই কাবাপ্রাটীবেব অন্তবালেই তিনি হাসতে হাসতে চলে 
গেলেন। শিবাপত্ত। খন্দীৰকপে বাজ-অতিথি হ'খে বইলেন তিনি শ্রীভটু জেলে 
পঞ্চমবাবে | জেলখানা তাব হাসিমুখকে আবো-উজ্জল ক'বে তুলেছিল। 

নোবাখালিব দাঙ্গাব পব উত্ত অঞ্চলে প্রা চাববছব পযন্ত ছুঃস্তেব সেখাধ 
তিনি নিজেকে ডুবিযে বেখেছিলেন । 

বত্তমানে তিশি আংশিকভাবে ভূদান-যজ্জের কাজে ও অভব আশ্রমের 
গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত আছেন । 


যযুনা ঘোষ 


নং 





যমুপ। ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাক। জেলা ৰ বিক্রমপুরেব মালিকান্দা 
গ্রামে । প্রখ্যাত নেতা ডাক্তাব প্রধল্পচন্ত্র ঘোষের ছোট তগ্ী তিনি । তার পিত। 
পূর্ণচন্্র ঘোষ ও মাতা বীণাপাণি পেবী। শৈশবেই তিনি পিতৃমান্তহীন হন। 

১৯২১ সালে গরন্ধীজীব আহবানে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যখন টাঁকশালের 
উচ্চপদে সবক।বী চাকবি ছেডে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন 
তখনই তিনি স।ত-আট বছর বয়সেব শগ্মী যমুনাকে কলিকাত। নিবেদিত স্কুলের 
বোডিএ রেখে চলে যান। সেখানেই যমুন। মান্ধব হ'তে থাকেন। 

১৯২৯ সালে তিনি চলে আসেন কুমিল্লা শিবেদিতা স্কুলের শিক্ষধিত্রী হযে। 

১৯৩১ সালে যখন লাবণ্যলত। চন্দ এসে কুমিল্লা অভয়-আশ্রমে “কন্া! 
শিক্ষালয়" প্রতিষ্টা করেন তখন যমুনা ঘোষ এসে সেখানে যোগ দেন । 

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময অভয়-আশ্রমকে বে-আইনী 
ঘোষণা করা হয়। লাবণ্যলত৷ চন্দ প্রভৃতিকে গ্রেপ্তারের পর আন্দোলনে যোগ 
দেবার ফলে জানুয়ারি মাসেই যমুনা *ঘোষের কারাদণ্ড হয় পনেরো মাঁস। 
মুক্তির পর পুনরায় আন্দোলন পরিচালন। করার অপরাধে আবার তার সাজা 
হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি মুক্তি পান'। 


২১৭ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


ফিরে এসে তিনি কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং বি.এ. পাস করা পর্যস্ত 
লেখাপড়া করতে থাকেন। ১৯৪০ সালে কুমিল্লায় ফিরে গিয়ে তিনি কণ্যা- 
শিক্ষালযে পুনরায় কাজ শুরু করেন। 

১৯২ ম[লের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাতে তাঁকে নিরাপণ্ড| বন্দীরূপে 
জেগে আটক রাখে একবছর । মুক্তি পান তিনি ১৯৪৩ সালের শ্ললাই মাসে। 

ফিবে এলেন তিনি দ্ুতিক্ষের ক্রাল ছায়ার মধ্যে । তখন লাবণ্যলতা 
চন্দের গঙ্গে তিশি রিশিফের কাজ ও বুনিধাদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ করেন। 
বৃশিয়াপা শিক্ষার ভিত্তি বাংলাদেশে এইসব নিবভিমীন ৭ যখোলিগ্লাহীন 
কমীরাই গেঁথে তোলেন। 

বর্ঙমানে ব্লবামগুরেব বুনিযাধা শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি আন্তরিক ণিষ্টার সঙ্গে 
কাজ কারে যাচ্ছেশ। বুনিযাঁধী শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে অন্ধ তম অংশ হচ্ছে 
সপকিছু ণিজভাতে ফ|ফাই কর|| যমুনা ঘোব যখন এন কশীদেণ সঙ্গে শিযে 
কোমরে কাপণ্ড জড়িয়ে নিধিকার চিত্তে ধাল্তি-ভতি ম্গমৃত্র সাফাই করেন 
তখন মনে হব- গান্ধীজীর শিক্ষ। এখনে| বাংলাদেশ কোনে! কোনে প্রান্তে 
অন্ঠসরণ কর্মছে-_গান্ধীজীকে বাংলাদেশ এক্ণোরে ভোণে নাই। 


প্রভানলিনী জগ্ারী 


গং 





১৯৭৯ সাপেব ডিসেস্বব মাসে ২৪ পবগনা! জেলাব ডাঁবম গ্হাধখ[ব মহকুমার 
খাদর্পপুব তামে প্রভাণণিশী দেবীব জন্ম হব । তব পিও| হেমচন্দ্র ভালদব | 

থয প্রাদেশিক কণগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সম্পাদক এখ, বর্মানে ভুদান- 
ধঙ্জেব শেতা চাক্চন্্র ভাগাবীব সঙ্গে তাঁর অল্পবয়সে বিবাহ হথ। তার 

শুববাডীও ডাষ্মগুহাবখাবে | 

স্বমীব নিকট থেকে তিনি দেশসেবাব গ্রেবণা লাভ ববেন। ১৯৩০ সালের 
লন্ণ আইন আন্দোলনে অংশগ্রণ কাবে তিনি প্রথম গ্নেপ্তাব হণ, কিন্তু জীব 
কাবাদু হয নাই। ১৯৩২ খালে আইন অমান্ঠ আন্দোলনে যোগদান কুখাতে 
তিনি তিনমাস কাবাদণ্ড ভোগ কবেন। মুক্তি পাবার পব পুনবায় ১৯৩৩ সালের 
সেপ্টেম্বব মাসে পিকেটিং পরিচালনা কবার অপবাধে তিনি তিনমাস কাবারুদ্ধ 
খাকেল। ১৯৩৭ সালেব ২৬শে জাম্গঘাবি ডায়মগ্ুহারবার আদীলতেব মাঠে 
স্বাধীনতা-দ্িবসেব অন্্ঠান পরিচালনা কববাব সময তিনি গ্রেপ্তার হন ও 
তাঁব প্রতি তিনমাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয় । এই নিবলস ও দুঢসংবন্প 
নাবীকে বাধ! দেবাব সাধ্য ইংরেজ সবকারেব্‌ ছিল না। যতবারই দগডভোগেব 
পর মুক্তি পেষেছেন ততবারই দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি আবাব এগিষে গেছেন 


১৯ 


্বাদীনতা-দুংগ্রামে বাংলার নারী 


স্বামী চারুচন্ত্র ভাগারী গ্রতিঠিত 'খাদি-মন্দির'-এর ফৃতাকাটা, হরিজন-সেবা 
প্রভৃতির তিনি একনিষ্ঠ কর্মী ১৯৩৪ মাল থেকেই। 

১৯৪১ সালের ভারত ছাড' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সাতমাষ 
কারা নিয়ে রইলেন তিনি গ্রেসিডেন্মি জেলে। 

বর্তমানে তিনি তৃরান-যজ্ঞের আদর্শে পবিপূণ বিশাস এবং স্বামীর সঙ্গে 
তিণি এই ওর্ণেই যুক্ত আছেন। 


বিষুঃপ্রিয়া। দেবী 


নং 





১৯০৮ স।লেব পেপ্টেম্বর মাসে বাজসাভী জেলাব তানোধ গ্রামে জন্মগ্রতণ 
কবেন বিঞ্ুপ্রিখা দেবী । তিনবছব বযসের মধ্যেই তার পিত। মৃত্যুঞ্জয মৈত্র 
এবং মাতা যনোমোহিণী দেখীব মৃত্যু হয। তিনি তাব মেজদিব কাছে মাছৰ 
হযে ওঠেন । 

১১ বছর বঘসে সিরাজগঞ্জের যতীন্দনারাযণ ভট্টাচাষেব সঙ্গে তা বিবাহ 
হয। শ্বশুরব[ডীর প্র/য সকলেই স্বদেশীভাবাপন্ন ছিলেন । 

১৯২১ সালে ১৩ বছর বধসে সিরাজগঞ্জের বিখ্যাত কংগ্রেসক্মী 
সিরাজউদ্দীন সাহেবের ওজন্বিনা বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুপ্রির! দেবী বিলিতী 
দ্রব্য বর্জনেব সংকল্প গ্রহণ করেন। অথচ বিলিতী চুডি পরিধান কর! সম্বদ্ধে 
দু'দিন আগে স্বামীর সঙ্গে তাব তর্কাতকি হয়। স্বামী বিলিতী রেশমী চুড়ি 
পরার বিষযে আপত্তি করেন, কিন্তু জেদী, সৌখিন, ছেলেমানষ বৌ তা 
শুনলেন না। মনের মতে৷ বেছে বেছে চুড়ি পরে এলেন। তারই দুদিন 
পরে সিরাজউদ্দীন সাহেবের বক্তৃতা শুনতে স্বামী পাঠিয়ে দিলেন স্ত্রীকে, যাতে 
বিলিতী পরবার স্পৃহা আর তীর না-জাগে। টিল ঠিক জায়গায় পড়েছিল, 
কাচের চুডি ভেঙে গেল । 


স্বাধীন ত1-সংগ্রামে বাংলার নারী 


বিঝ্ুপ্রিযা দেবীর ১৭ বছর বরসের সমর হগাৎ ভার স্বামী মারা যান। 
তার সেজ ভাশুর পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারারণ ভট্টাচার্য ছিলেন আজীবন কংগ্রেস- 
সেবী। তিনিই এই হতভাগ্য কিশোরীকে স্বদেশী কাধের প্রেরণা দেন। 
তিনি বুঝেছিলেন খিষ্্রিযার অশান্ত জীবনে অন্ত আর কিছুতে শান্তি আসবে 
ন|,_আপবে ত্যাগের পথে, মানবকল্যাণের পথে। 

১৯৩১ পালে তিনি বিষ্ুপ্রিষাকে কলিকাতা নিষে আসেন | ১৯৩২ সালেব 
২৬শে জান্ুযারি স্বাধীণত। দিধস পালন উপলক্ষ্যে দলে দলে মেয়েরা যখন 
জেলে যাবার জন্য প্রস্থত হচ্ছেন তখন বিষ্ণুপ্রিয়া চলে গেলেন কংগ্রেসনেত্রী 
লাবণ্য প্রভা দ্ডেব কাছে। তিনি তখন মেয়েদের বেছে বেছে নিষে আইন 
অমান্ত করতে পাগাপা ব্যবস্থ। কবছিলেন। বিষ্ুপ্রিঘা ৪ আন্দোলনে যোগদানের 
অনুমতি চাইলেন । প্রা ২৫৬টি সত্যাগ্রহীর সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তিনি 
চলে যান আইন অমান্য ক'রে জাতীষ পতাকা উত্তোলন করতে । সেখানেই 
তিনি গ্রেপ্ধার হন এবং তার প্রতি ছরমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 

হিজলী, প্রেসিডেন্সি ও বহরমপুর জেলে তিনি বন্দী ছিলেন। জেলের 
মধ্যে কল্যাণী দাস, স্থলত। কর প্রভৃতির সঙ্গে মিশে তাদেব প্রভাবে তিনি 
বিপ্ললীদলে যোগদান কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। পরে বেরিয়ে এসে তিনি 
শোভারাণী দক্তেব সঙ্গে যুগান্তর নামক বিপ্রবী দলে কাজ করেন। 

বহরমপুর জেলে তিনি লাবণ্যপ্রভা দত্তের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসেন 
এবং তিনি (লাবণ্যপ্রভা দত্ত) তাঁকে আপন কন্ঠার ন্যায় স্সেহ করতেন । 
আজও তাদের সেই মাতা ও কন্যার সম্পর্ক অটুট আছে। 


বাইরে বেরিয়ে এসে বিষুপপ্রিয়। দেবী বি.পি-সি.সি.-র সাস্ত নির্বাচিত ভন 
এবং ১৯৪২ থেকে ১৯9৮ সাল পযন্ত কলিকাতায় ২২নং ওয়ার্ড কংগ্রেসের 
সম্পাঁদকা ছিলেন । তা] ছাডা শোভারাণী দত্ত নিজে তীকে বিপ্লবীদলের কাজ 
করতে শিক্ষা দ্বেন। রিভলভার আদান-প্রদান করা, লুকিয়ে ধিপ্রবীদের সাহায্য 
করা, তাদের আশ্রর দেওয়া সবই তিনি শোভারাণী দত্তের নিদেশে করতেন । 

তিনি সরলা-পুণ্যাশ্রমের জঙ্ ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন নিয়ে নান! জায়গায় গিয়ে 
বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন । এই সমাঁজসেবার কাজে তিনি ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন 
নিয়ে মালদহ, রাজসাহী, বহরমপুর প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। 

এইভাবে জীবনের সার্থকতার সাধনায় তিনি জনসেবার কাজেই নিজেকে 
ডুবিয়ে রেখেছিলেন । 


সরমা গুপ্ত, 





সবমা গুপ্। ১৮৮২ সালে ঢাকা শহবে জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁব পিতা 
গিবীশচন্্র সেন ও মাত। সবলান্ুন্দবী সেন। বিবাহব কযষেক বংসব পবে 
সবম। গপ%। সন্তান ও ম্বামীহাব| হযে ঢাঁকাব পিত্রালথে চলে আসেন। 

তিনি দেশে সেবাতেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন । ১৯২১ সালে 
অসহযোগ আন্দোলনেব সময় তিনি গান্ধীজীব ভাবধাবাঁব প্রতি আকুষ্ট হন। 

১৯২৪ সালে সবম] গ্রপ্তা আশালতা সেনেব সঙ্গে ঢাকায “গেগ্ডাবিষা মহিলা 
সমিতি" গঠন কবেন। এই সমিতি থেকে চবকা ৪ খন্দব গুচাব কব, খাদি ও 
শিল্প-প্রদর্শনীব ব্যবস্থ। কবা, সভা-সমিতি আহবান কবা এবং নানা গঠনমুলক 
কাজ কবা হ'ত। মহিলাদেব মধ্যে দেশাত্মববোধ জাগ্রত কবা_-সমিতিব 
প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। ছুবু্তদেব হাত থেকে আত্মরক্ষা শিক্ষা দিবাব উদ্দেশ্টে 
সমিতিতে লাঠি-ছোব! খেল! শিক্ষা দেবাব ব্যবস্থাও কবা হথ। শিক্ষাদান 
করতেন বিপ্লবী আশুতোষ দাশগ্রপ্ত। 

১৯২৯ সালে সবমা গ্প্তা ও আঁশালত| সেন গেগাবিধাব ঢই মাইল 
দুবে একটি নিরক্ষব ও নমঃশূত্রপ্রধান চাষীদের গ্রামে “ভুডান শিক্ষামন্দিব' 
নামে একটি বিদ্ভালয স্থাপন করেন। এ গ্রামের কোনে। কোনো লোক 
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কংগ্রেপকমীদেব দেখানে কংগ্রেসের কাজ কবতে গ্রবল বাধা স্থষ্টি কবে। 
তখন সেই গ্রামে একজশ বযোবুদ্ধ মাতববব অমবঠাদ্দ মিশ্বী তাদেব কাজে 
আন্তবিকাবে সহায ঠ করতে থাকেন । উবই পুষ্ঠপোযকতায ও সাহায্যে 
এ অনুন্নত সম্প্রদ।যেব বিদ্ালষটি তা! সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন | এই 
কুলে প্রথম পবস্কীব ব্ঙবণী সঙাতে অমবটাদ মিন্দীৰ একটি পৌত্র পীক্ষা 
প্খম হওখাব পুবস্কাধস্বৰপ মহিলা-সমিতিব পক্ষ থেকে একখান। কুওবাসী 
পামাবণ পাখ। সেই নঙাতেই সে খন পিতাষহের ভাতে বামাযণখাশি ধিবে 
প্রণাম কবে তখন সেই বুদ্ধেব চোখ দিযে দ্বদ্ন পাবে তশ্রু ববে পডতে 
থাকে । বশানক্রমে শিবন্ষৰ একটি পবিপাবেব বুছ। অতিঙাবকেব শিক্ষ প্র 
পৌত্রেব কাছ থেকে পার্খ| বামাণখান। থে কী অমুল্য সম্পদ বলে মনে 
হভবেছিল ৩। ভাষ। দিবে লোঝ।ব।ব নব, চোখেব জল দিয়েই বুঝপাব । 

এই বিগ্ভালযেব কোণ | কে|নে| ছাঙ পবে ম্যাটিক পাস ববেছেশ, কোনে। 
কেো[নে। ছাত্র ৭লেজেও পডেছেন । আশেপাশের ৩।ওটি গামেব ছেলেবা 9 এই 
ছডান গ্রামে এপে শিক্ষালাভ কবত। সবম। গ্রপ্ণা বিদ্ভালযটিৰ জন্য অক্রান্ত 
পরিশ্রম পরেছেন | তাব যুভ্্যুৰ পব তাবই নামে বিছ্ভ!লষটি আজও চলছে। 

১৯৩০ সাঁলে পবম। গুপ্। 'সত্যা গ্রহী সেবিকা-দল? এব কর্মীৰপে নোখাখালি 
গরবে লবণ আইন অমান্য কবেন। সেখান থেকে ফিবে এসে তিনি ঢাপ। 
*হব ও ঢাকা জেলা বিতিন্ন স্থানে আন্দে।লন পরিচালনা কবেন। 

১৯৩২ সালে আন্দেলশ পবিচালন। ক'বে তিনি গেপ্তাব হযে ঢাখ। জেল্গে 
প্রেবিত হশ। সুঞ্তিব পধ তীব প্রধান কাজ ছিল ঢ।ক1 জেলে কাবাদণ্ডে দণ্ডিত 
মহিলাদেব খোৌজখবপব নে ওযা, কাবামুক্ত হলে তাদেব ঢাকা থেকে নিজ নিজ 
গ্রামে অথবা কর্মকেন্দ্রে পাঠিবে দেওব। | বিভিন্ন বেআইনী গ্রচাবপত্র 
াইক্রেস্টাইণ কধিবে মহিপাদেব দিযে তিনি বিলিব ধ্যবস্থ। কবতেন। 
সত্যাগ্রহী সেব্কা-দলেব নিদ্ষম্ব স|ইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল-_এই বিষয়েব 
দাঁধিত্ব ন্যস্ত ছিণ তাব উপব । তিনি কংগ্রেসে প্রচাবেখ কাজে ঢাকা জেলাব 
অনেক গ্রামে এবং কুমিলী, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে পবিভ্রমণ কবেন। 

সবম| গুপ্তা ছিলেন ঢাকা এবং ঢাকার বাইবেব বন দেশসেবকেবই 
ন্রেহশীল| 'বডদি, এবং বিশেষ শ্রদ্ধাব পাত্রী । 

১৯৭২ সালে তিনি কঠিন বোগে ভগ্নস্বাস্থ্য হন। ১৯৫০ সালে তার 
দেহাবঙান হয | 


সরযুগ্ুপ্ত। 
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কলিকাতায ১৮৮৮ সালে সরযু গুপ্তা জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁর পৈতৃক 
বাডী ঢাক!-বিক্রমপুবেব সোনাবং গ্রামে । তাব পিতা দেবেন্দ্রমোহন সেন ও 
মাত। কুমুদিনী মেন । 

সবযু গ্রপ্তা গান্ধীজীর আদর্শে প্রবৃদ্ধ হযে সারাজীবন কংগ্রেসেব কাজ 
ক'বে গেছেন। ১৯২৪ সালে ঢাকার “গেগ্াবিষা মহিলা সমিতি'ব সঙ্গে 
তিনি প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। 

সরযূ গপ্ার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা এবং ধাত্রীবিগ্ভায পারদশিতা ছিল । 
তিনি এ মহিলা-সমিতিব স্বাস্থ্য-বিভাগের মাধ্যমে কু্নব্যক্তিদের হোমিওপ্যাঁথী 
চিকিৎসা দ্বার! সুস্থ করতেন । ধনী-দরিপ্র-নিবিশেষে প্রস্থৃতিদের তিনি প্রসব- 
কালীন সহায়তা ও শিশুদের পরিচর্যা করতেন। 

১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি ঢাকা জেলার কংগ্রেস প্রতিনিধি- 
রূপে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে £সত্যা গ্রহী সেবিকা দল”-এর অস্ততুক্ত 
হযে তিনি আইন আমান্ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩* সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জে বিদেশী বস্ত্র দোকানে পিকেটিং 
চলতে থাকে। তার ফলে সরযু গুপ্তা, কামিনী বন্ধ; সনীতি বস্থ ও প্রতিভা 
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দেন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এঁদের মধ্যে স্্নীতি বন্ত ভি্য অন্য তিনজনই 
ছিলেন বিধবা। তীর! ঘন জেলে গেলেন তখন বিধবাদের অথান্ঠ সাধারণ 
ঙ্গরধানার কয়েদীদের রান্না (ফাইলের ভাত) তাদের খেতে দেওয়া হ্য়। 
তারা সরঘূ গুধার নেতৃতে স্বহত্ে রা! ক'রে খাবার দাবী জানাম। নানা- 
প্রকার তীতিপ্রদর্শনের পরও তাদের দৃঢ়তা দেখে জেল-কর্তৃগক্ষ বিধবাদের 
দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। 

১৯৩২ মালের ৪ঠা জান্ন্যারি গান্ধীজীর গ্রেপ্তাবের পর যখন পুনরাষ 
আইন আমান্ত আনোলন আরম্ভ হয তখন মরযু গুপ্তা ঢাকা জেল| কংগ্রেস 
কমিটির ডিক্ট্টার নির্বাচিত হন। তিনি কথেকজন স্বেচ্ছাসেবকসহ ১৪৪ ধারা 
ভঙ্গ ক'রে একটি শোঁভীযাত্র। পরিচালনা করেন। দেই মমযে ঘোডসোযার 
পুলি তাদের ঘিরে ফেলে ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি জাতীয় 
পতাকাহন্তে দূঢপাক্ষেগে শোভাযাত্রা শিয়ে অগ্রসর হন। অবশেষে তাবে 
এবং স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রোর ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয। 

কারামুক্তির কিছুকাল পরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙেযায। ১৯৪৫ মানলে তিনি 
পরলোকগমন করেন। 


সরযূবাল। সেন 


( ঢাকাব ) 


শং 





সবযূখালা সেন জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ১৮৮৯ সালে। তার পৈতৃকভূমি বিক্রম- 
পুরের মুলচর গ্রামে । তার পিত] শ্তামাচরণ সেন ও মাতা সরলাঙ্বন্দরী সেন। 

সরযূবাল! সেন ১৯১১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবাঘ্বিত 
হন এবং তীাব মধে; দেশসেবার আকাজ্ষ। জেগে ওঠে । তিনি খদ্দর-প্রচারের 
উদ্দেশ্টে “গেগুারিয়া শিল্পা শ্রমে” বধনকাধ শিক্ষা করেন । 

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন 
“সত্য গ্রহী সেবিক৷ দল'-এর সদস্তরূপে | পুনরায় ১৯৩২ সালের আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করাতে এ সালের জান্ুয়ারি মাসে তাকে গ্রেঞ্টার কর] হয | 

মুক্তির পর তিনি বিক্রমপুর অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি 
“নশঙ্কর মহিলা শিবির থেকে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন দীর্ঘদিন 
পর্যন্ত । মহিলাগণ ঘরসংসার ছেডে এখানে অবস্থান ক'রে আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করতেন। শিবিরে একত্রিত মহিলাদের নিয়ে সরযুধাল! সেন ইউনিয়ন 
বেঞ্চ কোর্টে পিকেটিং করতেন ; গ্রামে গ্রামে সভ। ও বৈঠক, এমনকি জলপথেও 
নৌকায় শোভাযাত্র। পরিচালিত করতেন। এঁদের কোর্ট-পিকেটিং-এর ফলে 
কিছুদিনের জন্য কয়েকটি কোর্ট বন্ধ থাকে এবং মদ-গাজার দোকানও বন্ধ হয়ে 
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যায়। লাঠি-চার্জ করেও এইসমস্ত মহিলা-কর্মীদের নিরস্ত করা সম্ভব হয়নি। 
চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের ফলে ধারা এ ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করেন 
তাদের অনেকের মালপত্র ক্রোক করা হ্য়। 

এইসমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে পুলিস বার বার “নশঙ্কর শিবির'এর মহিলাদের 
বিতাড়িত করে এবং বারবারই তারা শিধির দখল ক'রে বসেন । 

১৯৩২ সালে সরযূবাল! সেন ও তার সহকর্মী মহিলাদের বিশেষ প্রচেষ্টায় 
ঘোর বধার সময় পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এডিয়ে “বিক্রমপুর র্াষ্ীয় মহিলা 
সম্মেলন+-এর প্রথম অধিবেশন অন্তষ্ঠিত হয় । বিভিন্ন স্থান থেকে নৌকাষোগে 
সমাগত মহিলাগণ সম্মেলন-স্থানের কাছাকাছি পৌছে রাত্রির অন্ধকারে ঝোপ- 
ঝাডের ভিতর নোঁকা লাগিয়ে, নৌকাতেই রাত্রিযাপন করেন। পরদিন 
প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিপ্ন ধ্বনিসহ হঠাৎ সকলে সম্মেলন- 
ক্ষেত্রে জাতীর পতাকা! হাতে উপস্থিত হন এবং সম্মেলনের কাজ আরম্ত করেন । 
সভানেত্রীর আপন গ্রহণ করেন ক্ষান্তকালী দেবী। তার একমাত্র পুত্র ও 
পুত্রবধূ যখন আন্দোলনে যোগদান ক'রে কারারুদ্ধ ভন তখন এই বয়োবুদ্ধ। 
মহিলা অগ্রসর হয়ে আসেন কারাবরণ করবার জন্য । সম্মেলন আরম্ভ হথার 
অল্প পরেই পুলিসবাহিনী সভাস্থল ঘিরে ফেলে এবং সভানেত্রীসহ ৯৫ জন 
মহিলাকে গ্রেপ্তার কবে; এদের মধ্যে ক্ষান্তকালী দেবী প্রভৃতি সাতজনকে 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর] হ্য়। 

১৯৩৩ সালে কলিকাতায় বে-আইনী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় নেলী সেনগুপ্তার 
সভানেত্রীতে। সরযূবাল1 সেন ঢাঁক৷ কংগ্রেসের প্রতিনিধিরপে এই বে-আইনী 
কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং গ্রেপ্তার হন। 

মুক্তির পর পুনরায় তিনি আইন অমান্য করেন এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হযে 
বইরমপুর জেলে প্রেরিত হন। কারামুক্তির পর তিনি “ঢাকা কল্যাণকুটিরে? 
অবস্থান ক'রে গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত হন। 


কিরণবাল। রুদ্র 
শ 


১৮৯৯ সালে ঢাক। জেলার বিক্রমপুরের পূর্বখিলপাড গ্রামে কিরণবালা রুদ্র 
জন্মাগ্রভণ করেন। তার পৈতৃক্ভূমিও এ স্থানেই । তার পিতা শশীকুমার 
দে ও মাতা রাজবালা দেবী । 

পনেপ্পো বছর ধষসে মুকুন্দধাপের যাত্রা ও স্বদেশী-প্রচার তীকে প্রবলভাবে 
প্রঙাবিত করে । পিতার স্বদেশপ্রেম ও তাকে উদ্বুদ্ধ করে । 

অসহযোগ আন্দোলনের লমঘ দেশবন্থু 9 বাসন্তী দেবী বিক্রমপুরে ও 
নাবারণগঞ্জে আন্দোলন প্রচার করতে যানশ। তখন থেকেই কিরণবাল।| রুজ্র 
চরকা-কাট। ওখদ্দর ব্যবহার করা আরম্ত করেন, অগ্ঠাবধি তিনি খদ্দর ছাড। 
অন্য পস্ধ ব্যবহার করেন না। 

১৯৩০ সালে গান্গীজী পিক্রমপুরে যান। তার আগমনে সমগ্র বিক্রমপুর 
চঞ্চল হযে ওঠে । সেইসময়ে ক্রিণবালা রুদ্র শ্বশুববাঁডীর সমস্ত বাধাবিত্ব 
পার হয়ে আন্দোলনে নেমে পডেন। তাবপর তিনি আশালতা সেনের 
সংস্পর্শে আসেন ও তারা একত্রে কাজ করতে থাকেন_ বিক্রমপুরের নানা 
স্থানে মহিলা-শিবির স্থাপিত হ'তে থাকে । 

১৯৩১ সালে তারা ধিক্রমপুরে ্বদেশী-পোস্টাফিস স্থাপন করেন । কিছুদিন 
পরেই পুলিস সেগুলিকে ধাজেরাঞ্চ করে । তীর! পাইকপাঁডায মহিলা-সমিতির 
টাকা দিযে জাতীয় বিগ্যালয় প্রতাষ্ঠত করেন । 

১৯৩২ সালের আন্দৌলনে যোগদান করার ফলে পাইকপাডায় কিরণবালা 
রুদ্র সহ ১৮ জন মহিল সত্যাগ্রহী কারাববণ করেন ও প্রায় দেড়শত মহিল! 
হাজতব।সের পর মুক্তি পান। ১৯৩২ সালের আন্দোলনে কিরণবালা রুদ্ু 
একবছর আটমাস কারারুদ্ধ থাকেন। 

১৯৪২ সালের আন্দোলনে যোগদান, করাতে তিনি এ সালের অক্টোবর 
মাসে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর প্রতি ছুইবছর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্ত 
স্বাস্থ্যের কারণে তাকে একবৎসর পরে মুক্তি দেওয়া হয়। 

মুক্তির পর তিনি “পাইকপাড়া! বিদ্যাশ্রম'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু দেশ- 


২২৯ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


বিভাগের পর পাইকপাডার প্রা মাতশত চরকা-কাটুনী বাংলার এদিকে চলে 
আসেন, কিরণবাল! রুদ্র অবশেষে বছরখানেক গবে চলে আমেন। ফলে 
ওপিকের কাজ তার বন্ধ হয়ে যায়। 

বর্তমানে তিনি তাান-যজের সাঙ্গ জডিত আেন। 


উষা গুহ 


০ 


১৮৯৯ সাল ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উধা গুহ। তার পিতা 
অভযচন্দ্র ঘোষ ও মাতা হেমা্গিনী দেবী । 

১৯২১ সালে গান্ীজীর আহবানে তিনি দেশাত্মবোধের প্রেরণা পান । 
১৯৩০ সালে নোয়াখালিতে তিনি লব্ণ-সত্যাগ্রহ করেন। ১৯৩২ সালেও 
আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। 

১৯৩২ সালের আন্দোলনের সমযের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য । একদিন 
নবাবগঞ্জ থানার গালিমপুর গ্রামে একট। ঘরোয়া বেঠক অনুষ্ঠিত হয় কর্মী 
সুনীতি বন্ধ ও উষা গুহের উদ্যোগে । সেই সময়ে প্রা ছুইশত গ্র্থা সৈন্ত সেই 
বাড়ী ঘেরাও করে । তখন বিকাল ৪টা। পুলিস স্থুনীতি বস্থু ও উষ। গুহকে 
গ্রেপ্তার ক'রে নিষে হাটাতে আরম্ভ করে । প্রায় ৬৭ মাইল হাটাবার পর রাত্রি 
আটটার সময় তাদের নবাবগঞ্জ থানায নিয়ে যায় । থানার দারোগা কনেস্ট- 
বলদের চুপিচুপি কিছু ব'লে দেয় । তারপর পুলিস আবার তাদের হাটিয়ে নিয়ে 
চললে! এক জঙ্গলের দিকে । সেই জঙ্গলের একট! নিবিড বেতঝোপের মধ্যে 
তীদের দুজনকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার! চলে যায়। বেতঝোপটা 
এত ঘন ছিল যে, আকাশও দেখা যাচ্ছিল না, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসাও 
অসম্ভব । সারারাত্রি মহিলা দুজন সেখানে নিরুপায়ভাবে আটকে রইলেন । 
উষ] গুহ জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে জিজ্ঞেস করলেন, “ম্থনীতিদি, আমদের 
এ কোথায় ফেলে দিয়ে গেল?” স্থনীতি বন্থ অভয় দিয়ে বললেন, “ভয় কি? 
ধার নাম ক'রে বেরিয়েছ তাঁকে ম্মরণ কর।” গান্বীজীর নামের ছিল এমনই 
প্রভাব | 

গালিমপুরের জঙ্গলে বাঘ থাকত পুলিসর1 বলেছিল, সে-রাতে নাকি 
কেউ কেউ তারা বাঘ দেখেছিল। ভোর হলে পুলিস দেখল যে, এ নিবিড় 
জঙ্গলের মধ্যে ছুটি গান্ধী-অন্ুগতা স্বদেশভক্ত নারী তখনও বেঁচে আছেন, 
বাঘে খায়নি। মেখান থেকে আবার তাদের থানায় নিয়ে যায়। থানাতে 


৯৩৬ 


স্বাধীনতা-ংগ্রামে বাংলার নারী 


নিয়ে গিবে কুৎপিত গালাগালি ক'রেও দারোগা তাদের মনোবল বিন্ুমাত্রও 
কষপ্ন করতে পারেনি । 

কোর্টে মামলা শ্ররু হ'ল। তিনমাস হাজতবাসের পব তীদের প্রতি 
একশত টাকা জবিমানা দণ্ডের আদেশ হ্য। 


প্রফুলযুখী বহু 


বং 


১৮৯৮ সালেব ৩বা নভেম্বব ববিশাল জেলাব বানবীপাঢা গ্রামে প্রফুল্লমুখী 
গুহঠাকুবতা জন্মগ্রহণ কবেন। তীব পিতাব নাম যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুবত। 
৪ মাতাব নাম নির্ল।সুন্ববী দ্বেবী। 

তা পিতা ছিলেন আজীবন ধংগ্রেস-কর্মী, এলং কম্য। পেষেছিলেন পিতাব 
নিকট থেকে ম্বদেনজ্প্রমেব শিক্ষা । 

১৩ বসব বখসে ভাব ধিবাভ হয এব, ২৮ দিন পবেই তিশি বিধব। হন 
৪ পি।লযে ফিবে আসেন । কন্যাকে পুনধিবাহে অসন্মত দেখে পিত। তাকে 
সেবামূলক কাজেব শিক্ষা দেন । 

১৬ বসব খযসের সমখ তিনি শ্রীশ্রীস।বদামাত। ৭ স্বামী প্রেমানন্বজীব 
আশীবাদ ল।ভ কখেন। সাবদ।মাতা তাকে দেখেই ঝলে উঠলেন_-অত 
শিবাশ কেন মা” তুমি তে। তুচ্ছ নও, ঠাকুব তোমাবে দিযে অনেক 
বাজ কবিধে নেবেন |” প্রফুল্লমুখী একথ। শুনে প্রাণে নতুন আলোব উচ্গিত 
পান। 

১৯২১ সালে গান্ধীজী যখন ঢাকা যান তখন প্রফুল্রমুশী দেবী কংগ্রেসে 
কাজে যোগধ।ন কবেন। তিনি ৮বক। ও খন্দবেব প্রচাবকাষ কবতে থাকেন । 
মুন্সীগঞ্জে গিবে ১৪৪ ধাবা অম।ন্য কবাতে তিনি গ্রেপ।ব ভযে ৬ ঘণ্টা থানাথ 
অ।টক থকেন। 

১৯২৫ সাল থেকে তিনি বাজনৈতিক কাজে বো সন্রিবভাবে গ্যুক্ত 
হন। ১৯৩০ সালেব আইন অমান্ত আন্দোলনে তিনি যোগদান কবেন। 
সেইসঙ্গে কুমিজ্|, চাদপুব, ব্রাহ্মণবেডিয! প্রভৃতি স্থানে তিনি বক্তৃতা ও 
প্রচারকার্ধ কবতে থাকেন । ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাকে অন্ডিনান্স 
আইনে একমাস জেলে আটক বাথ।ব পব চট্টগ্রাম বিভাগে প্রবেশ নিষেধ 
ক'বে মুক্তি দেওয়া হয | 

১৯৩২ সালের ১৩ই এপ্রিল “জালিযানওয়।লাবাগ দিবসে কংগ্রেসে 
ডিক্টেটাব হিসাবে ১৪৪ ধাবা অমান্ত করাতে তাঁকে কুমিলাষ ৯ মাসের 
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কারাদণ্ডে দত্ডিত করা হা। বৃুমিষ। চিজলী ও বহরমপুর গ্রভৃতি নানা! জেলে 
তিণি বনী ছিলেন। 

নুজির পর শিক্ষযিত্রী-জীবনের ফাকে ফাকে তিনি অনেকসময় গ্রীদ্ের 
ছুটিতে আশালত] মেন ও মরমা ধার সঙ্গে বিভরমগুরে গঠনমূলক কাজের 
জন্য পরিভ্রমণ করাতিন। 

বর্তমানে তিশি পাকিস্তানে গঠনমূলক কাজ, রিলিফের কাজ ও নানা 
জনমেবার কাজ ক'রে চলেছেন। কুমিষ্লার 'দারদ| দেবী মহিলা সমিতি'র 
তিনিই মম্পাদিক! ৪ গ্রাণণকি। 


শতদল সরকার 
শ 


১৯০৬ সালের ১৬শে এপ্রিল বাকুড। জেল।র গ্রমুট নামক গ্রামে শতদল 
সবকাব জন্মগ্রতণ করেন। তার পিতা কেদারনাথ বিশ্বাস ও মাতী যুগল- 
কিশে।বী দেবী | 

গ্রামের মেষে। তীর অল্পবযসেই বিবাহ ভয। কিছুদিন পরেই স্বামীর 
মৃত্যু হর। তারপব সাধাবণ গৃহস্কবাডীৰ মতো শুধুই শ্বশুরবাডী ও ধাপের 
পাডীর টান1-পোডেনের মধ্যে একঘেয়ে দিনগুলি গডিযে চললে] । 

নান। প্রশ্ন এসে মনকে তীর তোলপাড কবে তোলে- নারীরূপে জন্ম 
হযেছে ব'লে কিছুই কি পৃথিবীতে করবার নেই? অত্যাচার যখন চরম 
অবস্থায় আসে তখনই হষ বিদ্রোহ । একধিন বিদ্রোহী হয়ে সমস্ত বাধাবিদ্ব 
অতিক্রম ক'রে লুকিয়ে যোগ দিলেন তিনি ১৯৩০ সালের আইন অমান্ট 
আন্দোলনে । 

বিদ্রোহী শতদল সরকার প্রথমে সরসীবাল। দেবীর সঙ্গে বাকুডা জেলার 
জয়পুর থানার অধীন গোপালনগর ক্যাম্পে যান। সেখানে রণজিৎকুমাঁব 
বন্দ্যোপাধ্যায় আইন অমান্' আন্দোলন পবিচালনা কবছিলেন। এখানকার 
আন্দোলনে শতদল সরকার এবং পবে তীর ছোটবোন নীরজা বিশ্বাস যোগদান 
করেন। 

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন অনেক মহিলা-কমীকেই গ্রেধার করে 
তখন শতদল সরকার ও নীরজা বিশ্বাস টানাদীঘিতে একটা বাডীতে 'আত্ম- 
গোপন ক'রে থাকেন। সেখান থেকে তীরা ছুই বোন এবং লোকপুরের 
বীণাপাণি দেবী কলিকাতায় এসে আন্দোলনে ষোগদান করেন । সেখানে 
পুলিস তীদের গ্রেপ্তার করে এবং তারা চারমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
নীরজার বয়স কম ছিল ব'লে তকে তখন ছেডে দেয়, কিন্ত ১৯৩১ সালের 
২৬শে জানুয়ারি পুনরায় তকে গ্রেপ্তার করে । 

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শতদল সরকার যখন বাড়ী যান তখন তাদের নেতা 
রণজিং বন্দ্যোপাধ্যায় কারাগারে । জেল থেকে বের হলেন তিনি মারাত্মক 


২৩৫ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


রোগ নিয়ে; শ্ষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত শতদল তার সেবায় নিযুক্ত 
থাকেন । 

তারপর তাঁর পদপ্রদর্শক হয়ে দেখা দিলেন কংগ্রেস-নেতা স্থশীলচন্্র 
পালিত। শতদল সরকার তার সংস্পর্শে এসে বাকুডা জেলার প্রায় অধিকাংশ 
থানাতেই কাজ করেন। 

ক্রমে পরিচয় হয় তার লাবধণ্যলতা চন্দের সঙ্গে। তারই প্রেরণার তিনি 
দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ে প্রধুত্ত হন। শতদল সরকার আহ্বান করেন 'বাকুডা জেলা 
মহিলা সম্মেলন? ১৯৩৮ সালের ৩১শে জানয়ারি। তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা 
মমিতিব সম্পাগিকা। সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন লাবণ্যলত| ' চন্দ | 
১৯৩৮ সালে মাচ মাপে লাবণ্যল ত| চন্দে নির্দশেমতো তিনি গ্ুমুটে একটি 
অবৈতনিক প্রাথমিক বাঁলিকা বিগ্ভালর গৃঠন করেন; তিনিই তার গ্রধান 
শিক্ষধিত্রী | 

১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় গোঁপনে প্রচারের কাজ চলতে থাকে। 
এতদল সরকীরেব ঘরের মধ্যে ভাগবত মিশ্র এ প্রচারপত্র ছাপার কাজ 
করতেন। পুলিন সন্দেহ করেছে কিন্তু বার বাধ ভানা দিয়েও হদিস করতে 
পারেনি । 

বালবিধব। শতদল সরকার তার জীবনকে স্বাধীনত!-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই 
সার্থক ক'রে তোলেন। 





ঘাতঙ্গিনী হাজবব জন্ম_-১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ, মতান্তবে ১৮৮০ শ্রীষ্টাব্ৰ ॥ ১২৭৭ 
বঙ্গাব', মতাস্তবে ১২৮৭ বঙ্গাব । 

মাতক্ষিনী দেবী মেধিনীপুব জেলাব তমলুক থানাব অন্তর্গত হোগা 
গ্রামে এক মাহিষ্য পবিবাবে জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা ঠাকুবদাস মাইতি ও 
মাতা ভগবতী দেবী । মাতঙ্গিনী দেবীব পিতা একজন সাধাবণ দবিদ্র রুষক 
ছিলেন। তব পুত্রসন্তান ছিল না, কিন্ত আবো! দুটি কন্যা ছিল। 

ম/তঙ্গিনী দেবী বাল্যকালে দবিদ্র পিতৃগৃহে শিক্ষাৰ কোনো স্থযোগ পান 
নাই। বালিকা-বযসে পার্শ্ববর্তী আলিনান গ্রামের ভ্রিলেচন ভাজবাব, সঙ্গে 
তাব বিবাহ হয। মাতঙ্গিনী হাজব মাত্র ১৮ বছর বযসে বিধবা হন। তাব 
কোনো সন্তান ছিল না। 

বিধব! হবাব পর প্রথমে তিনি কিছুদিন পিতৃগৃহে অবস্থান কবেন। পবে 
স্বামীর ভিটার অরে পৃথকভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি কুলগুরুর 
কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'বে ধর্সেব পথে নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনযাপন কবেন। 
ইষ্ম্ত্র অপ না ক'বে তিনি জলগ্রহণ করতেন না । তমলুকের বামরুফ-মিশন 
এবং সেখানকার দাধুদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল তার জীবনে । 
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পর পর কযেকটি জাতীয আন্দোলনের ফলে ১৯৩০ সালে মেদিনীপুবের 
জনগণ রাজনৈতিক চেতনায় এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হযে উঠেছিলেন বে, 
শবনারী নিবিশেষে যেন প্রতিটি মানুষ নিজেকে উৎসর্গ ক'বে দিতে উন্মুখ 
ছিলেন। ১৯৩০ এব* ১৯৩২ সালে এসেছিল লবণ-আইন ভঙ্গ ও আইন অমান্য 
আন্দেেপনেব যুগ। দলে দলে নবনাবী স্বতক্ষর্ভাবে এগিঘে গেছেন 
আন্দোলনে ঝাপিয়ে পডতে । পুলিসের নির্মম নির্যাতন, নাবীব উপন বীভৎস 
মত্যাচাব, শল্য পুডিঘে দেঁওয|, বাঁডীঘব জ্বালিযে দেওখ1, ধনসম্পত্তি লুগগন 
সবই অকাতবে সহা কবেছেন মেদিনীপুব-বাপীব। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালেব 
আন্দোলনে । 

মত্গিনী ভাজব ৪ প*সে থাকতে পাবেনশি । আপন হদযেব তাগিদে 
বেবিয়ে এলেন তিনি অ।ন্দে।লনে ঝাপ দ্রিতে। 

১৯৩১ সালে তাব বাডীব সামনে তাদেবই জাখগাথ একটি স্বেচ্ছাসেবক- 
শিবির স্থাপিত হয় । ১৯৩২ সালেব ২৬শে জান্ষবাবি স্থানীষ কমীবা গুভাতে 
জাতীষয পতাক। উত্তোলন কবাব পব একটি শোভাযাত্র। বেব কবেশ । কযেকটি 
বালিকা এঙ্খধ্বণি কবঙে কবঙে শোভাযাত্রাব পুবোভাগে যাচ্ছিলেন । 
মাতর্গিণী দ্রেবীব কুটিবেব সামনে দিবে যখন শোভাযাত্রা অগ্রসব হব তখন 
তিনিও একটি শঙ্খ বাজাতে বাজাতে তীদেব সঙ্গে যোগদান কবে ইউনিঘন 
পবিভ্রমণ কবেন। জীখনেব একটি শুভক্ষণে সেদিন তিনি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত 
হযে স্বাধীনতাব সংকল্পবাক্য পাঠ কবেন। 

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। তীব জীবনে এদ্রিন থেকে ঘটেছিল । বাত- 
বোগের জন্য অনেকবছর যাবৎ তিনি আফিম খেতে অভ্যস্ত হযে গিষেছিলেন। 
কিন্তু গান্ধীজীব আদর্শ গ্রহণ কবাব পর থেকে তিনি আব কখনে। আফিম খান 
নাই। এতকাশেব অভ্যস্ত নেশাব জন্য যখনই তীব কষ্ট হত তখনই তিনি 
'গার্ধীজী+ "গান্ধীী” গগান্ধীজী” বলে তিন গঙষ জল পান কবতেন। তাব 
নেশাব কষ্ট অচিবে দূৰ হযে যেতো । এতবড মনোবল এবং গান্ধীজীব প্রতি 
এমন অটুট নিষ্টা ছিল তাব। বাতবোগে আব কখনো তাব কষ্ট হয নাই। 

১৯৩২ সালেব আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি সক্রিষভাবে যোগদান 
কবেন। আলিনান লবণ-কেন্দ্রে লবণ 'প্রস্তুত কবে তিনি আইন অমান্য 
করেন। পুলিস তাকে অন্যান্থ সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে গ্রেপ্তাব কবে অনেকদূর 
পথ হাটিযে নিষে গিবে পথিমধ্যে ছেডে দেয়। এ বৎসব তমলুক থানার 
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“চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ” আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দো- 
লনের সময তমলুক শহরে একবার বাংলার গভন্র দরবার কবেন। মাতর্গিনী 
দেবী একটি শোভাযাত্রা যোগদান ক'রে “গভর্নর ফিরে যাও” ধর্বনিসহকাবে 
দরবারের দিকে অগ্রসব হন। পুলিস তখন তীকে গ্রেপ্তাব করে এবং তার 
প্রতি ছযমাস সশ্রম কাবাদণ্ডের আদেশ হয়। তাকে বহবমপুর জেলে বন্দী 
পাখা হয়। 

যুক্তিব পর আরো! ঘনিষ্টভাবে তিনি কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। তিনি 
নিষমিতভাবে শ্ুতো কাটতেন এবং খদ্দর ব্যবহার কবতেন। তখন থেকে 
জীবনেব শেষদিন পর্যন্ত কংগ্রেসেব প্রায় সব কাঁজেই তাঁকে অংশগ্রহণ কবতে 
দেখা যেতো । ১৪৩৩ সালে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটি অবৈধ থাকাকালীন 
তমলুক থানার শ্রীবামপুব গ্রামে একটি “মহকুমা কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত ভব । 
সেখানে পুলিস বেপরোধা লাঠি-চার্জ কবে। এই সম্মেলনে মাতঙ্গিনী হাঁজর! 
প্রতিনিধিৰপে যোগদ্দান কবেন প্রায় ১২ মাইল রাস্তা হেঁটে গিযে। ১৯৩৯ 
সালে মেদিনীপুব জেল। কগ্রেদ মহিলা-সন্মেলনেও তিনি প্রতিনিধিবূপে 
নির্বাচিত হয়ে যোগদান কবেন। 

কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদেব সৃথ-স্বাচ্ছন্দ্যেৰ প্রতি তাব তীক্ষ দৃষ্টি থাকত। 
দরিদ্রের প্রতি েহ তার স্থবিদ্িত ছিল। পাডায কেউ অভুক্ত আছে জানতে 
পারলে তখনি ব্যস্ত হরে তিনি তার আহারেব ব্যবস্থা কবতেন। আশ্বে- 
পাশের গ্রামে কলেবা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিব আক্রমণের সময় তিনি 
নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে রোগীর সেবা করতেন। গ্রামের লোকেব| মুগ্ধ হয়ে 
তাঁকে “গাঙ্গীবুডী” নামে অভিহিত করেছিল। গান্ধীজীর প্রতি বিশ্বাসের 
তাঁর অন্ত ছিল না। এমনকি অস্রখ করলেও তিনি ওষুধ খেতেন না। 
গান্ধীজীর নামে সিঙ্নীজল? খেতেন_ তাতেই নাকি তার অস্থথ সেরে যেল্তো । 

দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারের দমননীতি মেদিনীপুর-বাসীদের দ্রুত 
বিপ্লবের পথে এগিপ্পে নিয়ে যায় । স্ভা-সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হখ। 
যুদ্ধ-তহুবিলে টাকা দেবার জন্য ধনী দরিদ্র নিবিশেষে সকলের উপর ভঘ 
দেখিয়ে চাপ দেওয়া হ'তে থাকে । নৌকা, বাইসিকেল, বাস সব নষ্ট ক'রে 
বা সরিয়ে দেওয়া হয়। এই সবকিছুই জনসাধারণকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
দিকে মরিয় হয়ে উঠবার প্রেরণ! দিয়েছিল । 

বোস্বাইতে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে “ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গ্রহণ করার 
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পর এবং নেতাদের গ্রেপ্তারের পর মেদিনীপুরের অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা 
বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে করতে অগ্রসর হয়। প্রাতিটি 
থানাকে তারা স্বাধীন ব'লে ঘোষণ! করেন। মহিষাদল থানার সামনে প্রায় 
কুডিহাজার লোকের মিলিত এক সভ1 যখন তাদের স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা! 
করে তখন তমলুকের এস.ডি.ও. সভার বক্তাদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার 
করার অদেশ দেয়। কিন্তু জনতা রুখে দায় । এস.ডি.ও. তখন লাঠি-চার্জের 
হুকুম দেখ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কনেস্টবলগণ লাঠি-চার্জ না ক'রে, চুপ ক'রে 
দাড়িযে থাকে | এস.ডি.ও. সদলবলে পালিয়ে বাচল। 

তমলুক মেদিনীপুরের একটি মহকুমা । মাতর্গিনী দেবী এই মহৃকুমারই 
নারী। তাই এখন তমলুকের কথায় আসছি। এখানে তখন ছাত্ররা বনু স্কুল 
বন্ধ ক'রে দিযেছে। সংগ্রামে সংকট আশশঙ্কা ক'রে কংগ্রেস-কমিগণ মহকুমাব্যাপী 
জাতীয ডাক-বিভাগ খুলে ফেলেন । অন্যান্য মহকুমার সঙ্গে তাবা যোগাযোগ 
পাথলেন। যতবাব সরকার স্বেচ্ছাসেবকদের শিবিরগুলি পুভিয়ে দিয়েছে 
ততবারই আবে! অধিক সংখ্যাধ শিবির পুনর্গঠিত তখেছে। সরকাবী অফিস 
ও আদালত প্রভৃতি বযকট করা হয়। ক্রমে জনগণ সরকারী আসন দখল 
করার জঙ্ত অসহিষ্ণু হে ওঠে । তখন কমিগণ একটি সভাষ স্থিব করেন যে, 
১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বব তাবিখে তার! থানা, কোট এবং অন্ান্ত সরকারী 
কেন্দ্র আক্রমণ ও দখল করবেন । প্রা একলক্ষ নরনারী এই সংগ্রামে অংশ- 
গ্রহণ করেন। 

২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রে কংগ্রেস-কমিগণ বড বড গাছ ফেলে বাইরে থেকে 
তমলুক আসবাব প্রধান রাস্তাগুলি ধন্ধ ক'রে দিলেন। ২৭ মাইল ব্যাপী 
টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন কেটে দেওযা হ'ল; খেধা-পারাপারের নৌকা 
ডুবিনে দেওযা হয়। 

তমলুক মহকুমার তিনটি থানা-_-তমলুক, মহিষাদল ও কুতাহাট1 একসঙ্গে 
আক্রমণ করা হল ২৯শে সেপ্টেম্বর । কেবল নন্দীগ্রাম থান! পরের দিন আক্রমণ 
কর! হয়েছিল। নিহত ও আহত বীরগণ শরীরের সম্মুখভাগে গুলীর আঘাত 
বহন ক'রে সন্মুখ সংগ্রামে আত্মপরিচয় দিয়ে অমর হয়ে আছেন। 

২নশে সেপ্টেম্বর থেকে আরস্ত ক'রে সাতদিন পরস্ত য! পুড়িয়ে বা ধ্বংস 
ক'রে ফেল! হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে একটি থানা, ছুটি ফাড়ি, ছুটি 
সাব-রেজিস্ট্রী অফিস, তেরোটি ডাকঘর, নয়াটি ইউনিয়ন-বোর্ড অফিস, দশটি 
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পঞ্চায়েত অফিস, বারোটি মদের দোকান, চারটি ডাকবাংলো, মহিষাদল 
রাজ-এস্টেটের তেরেটি অফিস। বিপ্লবীরা তেরোজন সরকারী ও পুলিস 
অফিসারকে গ্রেপ্তার করেন এবং সরকারী চাকরী থেকে পদত্যাগ করবেন এই 
প্রতিজ্ঞা করাতে তাদের মুক্তি দেওয়৷ হর । 

১৯৪৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের মেদিনীপুর জেলার ঘটন1 জাতির 
জীবনে অবিস্মরণীয় | 

পাচদিক থেকে প।চটি বিরাট শোভাযাত্র। তমলুক শহরের দিকে অগ্রসর 
হ'তে থাকে বেল তিনটার সময । শোভাযাত্রায় অসংখ্য মতিল৷ ছিলেন । 
তমলুক শহর সুরক্ষিত ছুর্গের মতো সাদা ও কালো সৈন্যে ছেয়ে গিয়েছিল । 
শহরের দিকে ফাবার প্রতিটি রাস্তা লাঠি-ধারী সিপাহী ও রাইফেল-ধারী 
সৈন্তদ্বার] সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত রাখা হয়েছিল । শোভাযাব্রিগণ অহিংস ও শাস্ত 
ছিলেন । 

পশ্চিমদিক থেকে আটহাজার বিপ্রবীসহ এক শোভাযাত্রা অগ্রসর হয়। 
তারা থানার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে গচণ্ড লাঠি-চার্জ আরম্ভ হয়। জনতা 
ছত্রভঙ্গ হযে যায়। আহতদের মধ্যে কেকজন মরিয়া হয়ে থানার দিকে 
ছুটে যান। থান! থেকে গুলী চলে। একজন তত্ক্ষণাৎ নিহত হন। 
আহতদের মধ্যে সংজ্ঞাহীন রামচন্দ্র বেরাকে বন্ধুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে 
সৈম্তগণ থানার সামনে ফেলে দিয়ে চলে যার । বুলেট-বিদ্ধ, রক্তাক্তদেহ রামচন্দ্র 
বেরা একসময় জ্ঞান ফিরে পেলেন। তিনি অতিকষ্টে বুলেটে-ঝাঝরা-হওয়া 
দেহটাকে থান! পধন্ত টেনে নিয়ে গেলেন, তারপর সগর্ষে চীৎকার ক'রে 
উঠলেন--“অ।মি থানায় পৌছে গেছি, থানা দখল করা হবে গেছে।” 
বিজয়ীবীর সঙ্গে সঙ্গেই অস্তিম নিঃশ্বাস ত্য।গ করেন । এইভাবে সেদিন পাচটি 
দল অগ্রসর হ'তে থাকে তমলুক শহরের দিকে । প্রতিটি দলের হাজার গাজার 
কর্মীর শোভাযাত্রার উপর ল।ঠি-চার্জ ও গুলীবর্ণ চলেছিল । 

উত্তরদিক থেকে আসছিল থে বিপুল বাহিনী তার মধ্যে চলেছিলেন 
মাতঙ্গিনী হাজর1। বাহাত্তর-বধীয়! বৃদ্ধ থানা দখল করতে চলেছিলেন । 
পরিকল্পন। অনুযায়ী এই দলের পিছনের দিকে মহিলাদের রাখা হয়েছিল । 
বিজ্রোহীদল তমলুক দেওয়ানী আদালতের নিকটবর্তা বার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ 
রক্ষীদল গুলীর ফোয়ারা! ছাড়তে আরম্ভ করে। বিদ্রোহীদল ছত্ভঙ্গ হয়ে যায়। 
এই দৃশ্ত দেখে মাতঙ্গিনী দেবী মুহূর্তের মধ্যে তার কর্তব্য স্থির ক'রে নিলেন। 
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তার চোখে মুখে ফুটে উঠল ধীরাঙ্গনার প্রতিভা । তিনি জাতীয পতাক হাতে 
সামনে এগিযে এসে বিভ্রোহ্ীদেব আহবান করলেন--“করব অথব। মরব, হয় জব 
না-হ্য মৃত্যু, তোমব। বাডাতে ফিরে গিয়ে কি বলবে ?” তব আহ্ব।নে ছত্রভঙ্গ 
বিদ্রেহীর। ফিবে দাডালেন এবং মাতঙ্গিণী দেখীব নেতৃত্বে স্ুশৃঙ্থল- 
ভাবে সশদ্ম বক্ষীবাহিনীব দিকে অগ্রসপব হ'তে থাকেন । বক্ষীদল তখন 
বেপবোথা গুলীবুষ্টি কবতে আাবন্ত কবে। মাতর্গিনী দেবী জাতীথ পতাক। 
দৃঢমুষ্িতে খাবে অগ্রসর ভন। পশ্চাতে বযষেছে পাচহাজাব আবালবুদ্ধ নব 
নারীব বিশাপ নিরস্ব বাভিনী | সৈম্যব। তাকে লক্ষা ক'বে গুলী ছুঁডল, অব্যর্থ 
গুলী এসে ঠাব দ্বখাণা ভ|৩ই বিদ্ধ কবে দেখ। হঠাত স্মলিত হ'ল কিন্ছ 
জাতী পঙাকা খীবাঞ্গনাব গুলাধিদ্ধ হাঁেে সগর্বে মাথা প্উচু কবে উডতে 
থাকল। মাতঙ্গিনী দেবী অকম্পিত পদে এগিষে চললেন। ভাবতীথ 
সৈম্পেব আহুব।নণ কবে ব'লে চলেছেন তিনি--“ভাইবেব বুকে গুলী চালিওন।, 
তোমবা স্বাধীনতা-সং্গ্রামে যোগদান কব।” তাব উন্তবে আব একটি গুলী 
এসে তাব কপাল ভেদ ক'বে চলে গেল। ভ্তনুষ্ঠিত বক্তাধ্ুত দেহের সেই 
প্রাণহীন হাতে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায ৩খনো উচু হযে উছে জাতীব পতাকা। 
সবকাবী সৈন্য ছুটে এসে ততক্ষা।ৎ সেই জাতী পতাক। ধুলায় লুটিয়ে দেয। 
শহীদ মাতঙ্গিনী হাজবাব পুণ্যদেহেব পশ্চাতে ছডিরে পড়েছিল অমনিতব 
আবে! কষেকজন শহীরদেব গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ । তীদেব নাম- লক্্মীণাবায়ণ 
দাস (১৩), পুবীমাধব প্রামাণিক (১৪), নগেন্দ্নাথ সামন্ত (৩৩) এব" 
জীবনচন্ত্র বেব। (১৮)। বনু আহত বীব বক্তাক্ত কলেববে সেদিন ধুলাষ 
লুটিয়ে পডেছিলেন। নাবীব| ছুটে গেছেন আহতদের সেবা করতে । পুকুব 
থেকে আচল ভিজিযে জল আনতে গেলে, সৈশ্বা বন্দুক উচিযে তাদের 
বাধ! দিতে এল । একজন নারী চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন--“আমাদেব 
তোমরা গুলী ক'রে মেবে ফেলতে পার--কিস্তু ভষ দেখিযে বাধ! দিতে 
প।ববে না1” সৈন্যবা গুলী করতে নিবস্ত হয়। 

মেদিনীপুবে এইভাবে চলেছিল সেদিন শহীদেব আত্মবিসর্জনেব বিনিময়ে 
বিদেশী শাসনেব হাত থেকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম । মাতঙ্গিনী দেবীর অপূর্ব 
আত্মছুতিব সেই গৌববোজ্জল মুহূর্ত কয়টিব দিকে চেষে ম্বতঃই মনে আসে 

“শুধু জানি, যে শুনেছে কানে 
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নিভ্ভীক পরাণে 


২৪২ 


মাতঙ্গিণী হাজরা 


সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিমর্জন, 
নির্ধাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন 
শুনেছে সে দঙ্গীতের মত |” 
গগে! ভারতের গরীয়সী জননী মাতঙ্গিনী দেবী, তুমি আমাদের শতকোটি 
প্রণাম গ্রহণ কর! 


সুচেতা। কুপলানী 


০ 





১৯০৮ সালের ২৬শে জুন সুচেতা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা 
প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার স্থরেন্্রনাথ মজুমদার | 
_ তীরা ছিলেন পাঞ্জাবের স্থায়ী বাসিন্দা। স্চেতা দেবী লাহোরে লেখাপডা 
শেখেন। দিজী বিশ্ববিস্ভালয় থেকে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ, 
পাস করেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। তারপর বেনারস হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তিনি অধ্য/পনার কাজ গ্রহণ করেন । 

১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পের সময তিনি বিহারের গ্রামে মাসের পর 
মাস রিলিফের কাজ করেছেন । 

১৯৩৬ সালে আচার্য জে, বি. ক্পল।শীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। আচার্য 
ক্পলানী সেই সময নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং পরে 
১৯৪৬-৪৭ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। 

১৯৩৯ সালে স্বচেতা রুূপলানী নিখিল ভারত কংগ্রেসের মহিলা-সাব- 
কমিটির সম্পাদ্দিকা নিযুক্ত হন। প্রায় বছর দেড়েক তিনি কংগ্রেসের বৈদেশিক 
বিভাগেরও সম্পাদিকার কাজ করেন। 

১৯৪০ সালে গান্ধীজী-পরিচালিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান 


২৪৪ 


স্থচেতা কপলানী 


ক'রে তিনি কার।বরণ করেন। দেখান থেকে মুক্তি পাবার কিছুদিন পরই 
১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো” আন্দোলন আরম্ভ হয়। যদিও প্রায় সমস্ত 
নেতাদের ততংক্ষণাৎ গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায় কিন্তু হ্থচেতা কপলানী প্রায় ছুই 
বছর যাব পুলিসের হাত এডিয়ে পলাতক অবস্থায় থেকে অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে 
আন্দোলন পরিচালনা ক'রে যান । অবশেষে তিনিও গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৫ 
সালে তিনি মুক্তি পান । 

বেরিয়ে এসে তিনি সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কন্তুরবা 
গান্ধী মেমোরিয়াল ফ1গ"-এর তিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি নিযুক্ত হন । 

১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে দাঙ্গা হয়ে যায় একতরফ| | সেখানকার 
সংখ্যালঘুদের অধিকাংশের বাঁডীঘর পেন্রলের আগুনে জালিয়ে দেওযা হয় 
তাদের লাঞ্ছিত ও ধর্মান্তরিত করা হয়, হতাহতের সংখ্যাও হয় আতঙ্কজনক | 
দাঙ্গার পর স্থচেত। কৃপলানী ছুটে যান নোয়াখলিতে দাঙ্গাপীডিত শিশু ও 
নারীকে উদ্ধার করতে ও অভয়দান করতে । কতবার কত জায়গায় এমন 
হয়েছে--অনত প্রক্কৃতির বহু লোকের দল তার পিছনে পিছনে চলেছে, তাকে 
ঘিরে ফেলবাঁর উপক্রম করেছে, হাঁপি বিদ্রপ করেছে-তিনি ফিরে দাড়িয়ে 
ধমক দিয়েছেন, ভয়ে লোকগুলি সরে গেছে । যখনই খবর পেয়েছেন, কোনো 
বাডীতে অপহৃত। নারী লুকিয়ে রাখ। হয়েছে, তিনি সামান্য ছু' একজন জনসেবক 
কর্মী সঙ্গে নিয়ে, বহু লোকের বাধা সত্বেও বাডীতে ঢুকে পড়েছেন, দুঃস্থ 
নারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছেন । তার অসীম সাহপিকতার কাজ 
নোয়াখালির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় । কখনো কোমর অবধি জল ভেঙে, কখনো- 
বা একাই চলে গেছেন তিনি অজান। গ্রামের অভ্যন্তরে অসহায় নারী ও 
শিশুদের উদ্ধারের প্রেরণায় । নোয়াখালির দাঙ্গাপীডিত, ভীত, আর্ত নারী 
বিনব[ক্যে নিঃশবে শুধু দূর থেকে তাকে দেখেই তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চলে 
এসেছিল দলে দলে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের আশায় । বিভিন্ন ক্যাম্পে এনে 
তিনি তাদ্রে আশ্রয় ও খাগ্ঠ দিয়েছেন হাজারে হাজারে । অবিভক্ত ভারতের 
সেই সংকটতম সন্ধিক্ষণে নির্ভীক নারী স্থচেতা কূপলানীর এই হ্ৃদয়-নিউডানে। 
পেব। ও দান কি ভুলবার ? 

তারপরেই মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালিতে প্রেম ও শাস্তির বাণী প্রচার 
করতে চলে গেলেন, স্থচেতা কপলানীও তার সঙ্গে যোগদান করেন শাস্তি- 
স্থাপন ও পুনর্বাসনের কাজে । 


২৪৫ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


বাংলা কংগ্রেসের এবং বাইরেরও অনেক মভিল! ও পুরুষ কর্মী নিষে 
স্নচেতা দেবী নোয়াখালিব বন্ধ গ্রামে শিবিব স্থাপন কবেছিলেন গ্রামেব 
লোকেদেব মনে সাহস ও শান্তি ফিবিষে আনবাব জন্ত। কর্মীবৃন্দেব সাহায্যে 
তিনি নোষাখালিব গ্রামগুলিতে একদিকে বিলিফেব কাজ, অন্যদিকে শান্তি- 
প্রতিঠা, আত্মবিশ্বাস ফিবিযে আনা ৭ পুনর্বাসনে কাজ ক'বে চলেছিলেন 
অক্ান্তভাবে দীর্ঘদিন । 

সেদিন নোধাখলিতে মহামানব গান্ধীভী চলেছেন খালি-পাষে গ্রামের পণ 
গ্রম পরিক্রম| ক'বে, অভি স| ও প্রেমের বাণী ছডিষে | সেই মহাবাণী কেউ 
শুনেছে, কেউ শোনেনি । গাদ্ধীভীব আকার্জিত প্রেম ও অহিংসাপৃত বুহত্তব 
সভ্যতা আনবাব তিল তিল সাধন! একদিন সত্যই সফল হবে, এই বিশ্বাসই 
সেদিন জেগে উঠেছিল নে|যাখালিব মাটিতে গান্ধীজীব কর্মীদের অন্তবে। 
ন্বচেত! কপলানী সেই কর্মীদেবই একজন | ভাব কর্মেব প্রতিটি পদক্ষেপে এই 
স্নবই বেজে উঠেছিল। 

১৯৪৭ সালের প্রথমঙাগে যখন পাঞ্জাবে দাঙ্গা হয) শ্চেত| দেবী সেখানেও 
ছুটে যান আতেব সেবা কবতে। ভাবত-বিভাগেব পর পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে শবণার্থাগণ যখন দিল্লী, পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তবপ্রদেশ গ্রভৃতি স্থানে কাতাবে 
কাতাবে চলে আসেন তখন ঠচেত। কুপলানী কংগেসেব পক্ষ থেকে তাদের 
সেবায নিজেকে ডুবিয়ে দেন। 

যেখানেই আর্তেব আর্তনাদ ও হাহাকাব সেখানেই মুচেতা দেবী তরস্তপদে 
গিযে তাদেব থাশে দাডিযে আছেন বন্ধুভাবে | দবদী এবং কর্মদক্গ স্চেত। 
দেবীব এই পবিচধ ভাবতবাসী বাব বাব পেবেছে। 

বর্তমানে তিনি উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রীপেও তার যোগ্যতাব পবিচয দিচ্ছেন 





নেতাঁজী স্থভাষচন্ত্র বস্ব ভ্রাতুণ্পুত্রী খেল। বস্থ জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ 
সালের নভেম্বব মাসে ভাগলপুরে মাতৃলালথে । পৈতৃক দেশ তার ২৪ পরগন। 
জেলাব কোদালিয] গ্রামে। পিতা স্থরেশচন্দ্র বন্ধু । 

যশোহবের হবিদাস মিত্রেব সঙ্গে ১৯৩৬ সালে তাব বিবাহ হয়। তাব 
পিতাব বাড়ীর আবহাওযা,এবং বিশেষ ক'বে নেতাজীব প্রভাব গ*ডে তুলেছিল 
তাঁর চবিভ্রকে। দেশসেবাব আকাঙজ্ষা ছিল তাঁর হৃদয়ের গভীর কন্দরে। 
শ্বশুরালয যশোহবে তিনি গণ্ডে তুলেছিলেন একটি মহিলা-সমিতি ১৯৩৮ সালে । 

১৯৪* সালে বামগডে অন্ষ্ঠিত হযেছিল কংগ্রেস অধিবেশন । ম্েতাজী 
তখন মূল কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিলেন । ব্রামগডে এঁ কংগ্রেস অধিবেশনেৰ 
পাশাপাশি নেতাজী আহ্বান কবেন এক আপোষ-বিবোধী সম্মেলন। সেই 
সম্মেলনে নাবীবাহিনীর কমাগডার নির্বাচিত হযেছিলেন ১৯ বছবেব মেয়ে 
বেল! মিত্র । 

১৯৪১ সালের ১৫ই জানুযাবি রান্ত্রি ১২টাব পর নেতাজী স্বগৃহে অস্তরীণ 
থাকাকালে বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করেন। নেতাজী যথন পূর্ব-এশিয়ায় তখন 
তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকটি দলকে বিভিন্ন পথে ভাবতবর্ষে প্রেরণ 


২৪৭ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


করেন। তারই একটি দল সাবমেরিনে এসে উডিষ্ক(র উপকূলে কোন।রক 
মন্দিরের কাছে নিরাপদে নামেন। এই দলের লে।কেরা পূর্বনির্দেশমতো বেলার 
স্বামী ভরিদাস মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। হরিদাস মিত্র যখন 
আপন কর্তন্য সম্বন্ধে দ্বিধ গ্রস্ত এবং চিন্তায় নিমগ্ন তখন নির্ভীক বেলা তার সকল 
সংশয় ঝড়ের বেগে মুহত্ে উডিয়ে দিলেন । হরিদাস মিত্র কর্তব্য স্থির ক'বে 
নিলেন। বেল! মিত্রের তব্বাবধানে তাদের (হরিদাস মিত্রের) কলিকাতার 
ব।সভবন থেকে তর্িদ।স মিত্র ও গুপ্ত-বিভাগের লোকেরা পিঙ্গাপুরে নেতাজীর 
কাছে ভারতবর্ষ থেকে সর্বপ্রথম ট্রান্স্মিটার যেগে সংবাদ আদ।ন প্রদানের 
ব্যবস্থা করেন ১৯৪৪ সালের ৭ই জান্ঠয়ারি। তাদের সংবাদ আদানপ্রদান 
চলে সিঙ্গপুর ও রেঙ্কুনেব সঙ্গে । | 

ক্রমে বেহালাব জর্দলের মধ্যে একটি বাড়ী ভাড| নিয়ে এই রেডিও- 
স্টেশনের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয় ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত, যতক্ষণ না 
তারা সেখান থেকে গ্রেপ্তার হন। হখিদাস মিত্র প্রভৃতি আজ।দ হিন্দ ফৌজের 
গুপ্ত-বিভ।গের লে।কের| এই স্থানেই বাস করতেন । 

১৯৪৪ সালের অক্টোবব মাসে হরিদাস মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন গ্রেপ্ত।র 
হন। সেই সময় তাদের গোপন বেডিওতে খবর এসে পৌঁছায় যে, আরেকটি 
সাবমেরিনে আরো! কিছু আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক আসছেন, তাদের সঙ্গে 
আছে প্রভূত অর্থ ও আগ্রেষাপ্্। তাদের উড়িষ্যার উপকুলে কোনারক মন্দিরের 
কাছ থেকে নামিয়ে আনতে হবে। হরিদাস মিত্রের গ্রেপ্তারের ফলে গুধ- 
বিভাগের অন্থান্ত লোকেরা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় । সমস্ত ভারতবর্ষে তারা 
বিক্ষিপ্ু, সহায়সম্বলহীন। বেল মিত্র এগিয়ে এলেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। 
তিনি তার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রি ক'রে সেই অর্থ দিয়ে শত বাধাবিষ্বের মধ্যে 
লেক পাঠিয়ে উডিষ্যার উপকূলে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা 
করেন। কিন্ধু চর্ভাগ্যবশতঃ অবতরণের দু'দিন পরে সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে 
যান। 

সংবাদ আদানগ্রদানের সমস্ত যন্ত্রপাতি, দলিলপত্র ইত্যাদি নিরাপদে 
রাখবার দ্রায়িত্ব এসে পডে বেলা মিত্রের উপর । তার মধ্যে কতকগুলি শেষ 
পর্ধস্ত নিরাপদে রাখা সম্ভব হয়েছিল । 

১৯৪৫ সালে কলিকাতা আলিপুর জেলে আবন্ধ হরিদাস মিত্রের ও 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারাগারে আজাদ হিন্দ ফৌজের আরো ২১ জন বন্দীর 


২৪৮ 


বেলা মিত্র 


ফাসীর আদেশ হয়। ১৯৪৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর হরিদাস মিত্র এবং তার 
কয়েকজন সাথীর ফাসীর দিন ধার্য হয়। ভারতের অন্যান্থ কারাগ।রে বাক 
বন্দীরা ফাসীর অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন। 

৭ই সেপ্টেম্বর বেল! মিত্র ছুটে গেলেন পুনায় মহাত্মা গান্ধীর কাছে এই 
২২ জনের জীবনরক্ষার প্রার্থনা নিষে। গান্ধীজীর চেষ্টার ফলে ১১ই সেপ্টেম্বর 
তারিখের ফাঁসী স্থগিত রইল | বেল।কে তিনি তিনমাস পুনাতে রেখে দিলেন । 

তিনমাস ধরে গাদ্ধীজী এবং ভাইম্রয় লর্ড ওয়াভেলের মধ্যে বহু পত্র- 
বিনিময় ও বাদান্তবাদ চলে এই বন্দীদেব জীবনরক্ষার প্রশ্ন নিয়ে। গান্ধীজী 
হরিদাস মিত্র মন্বন্ধে ১৯৪৫ সালে ১৪ই সেপেম্বর একখানি চিঠিতে লর্ড 
ওযাভেলকে লিখেছিলেন_-ণ 10৮৮1067058 0106 1)8116101) 10 10870 0১৬ 
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আজাদ হিন্দ, ফৌজের আরও ২১ জন ফাসীর আদেশপ্রাপ্ত বন্দীর মৃত্যুদণ্ড 
রদ করার জন্য গান্ধীজী লর্ড ওয়াভেলকে ১৯৪৫ সালের ১৯শে অক্টোবর 
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কয়েকমাস ধ'রে এমনি সব জোরালো যুক্তিতক দিয়ে বহু চিঠিপত্র আদান- 
প্রধানের পর অবশেষে গান্বীজী জয়যুক্ত হলেন । ২২ জন বন্দীরই মৃত্যুদণ্ড রাদ 
হয়ে যাবজ্জীবন স্বীপাস্তর দণ্ডের আদেশ হ'ল । 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নারী 


গন্ধীজীর আশীর্বাদ নিষে বেল] ভাসিমুখে ফিবে এলেন কলিকাতায় । 

১৯৪৭ সালেব ফেব্রুঘবি মাসে বেলা মিত্র গঠন করেন “ঝাঁসীর বাণী? 
পাহিনী, দক্ষিণ-পূর্ব এশিযাধ নে তাজীব 'ঝাসী রেজিমেন্ট'-এর আদর্শে। তিনি 
ছিলেন তান সর্াধিনাধিক| | বাংলাদেশেব কয়েকটি স্থানে এর শাখ। প্রতিষ্ঠিত 
হযেছিল। 

১৯৫০ সালে শিয।লদ। স্টেশনে এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে বিফিউজিদেব মধ্যে 
বিলিফেব কাজ কবতে গিষে অতিবিক্ত পরিশ্রমে তীব স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ১৯৫২ 
সালেব ৩১খে জুলাই স্বাধীনত।-স"গ্রামেব বীর সৈনিক বেল] মিত্র অকালে 
ইহলোক ত্যাগ কবেন। 

তিনি যখন পূর্ববঙ্গেব শবণার্থীদের মধ্যে শিযালদ। স্টেশনে কাজ করছিলেন 
তখন উাদেব পুনবাসনেব জন্য কিছুসংখ্যক পবিবাবকে বালি এবং ডানকুনি 
স্টেশনে মধ্যবতী অভযনগর নামক স্থানে পুনর্বসতির ব্যবস্থায় সাহায্য কবেন। 
বেল। মিত্রের মৃত্যু পব ১৯৫৩ সালে এঁস্থানেব বেলানগর' নামকরণ হয়। 
পবে ১৯৫৮ সালে তব জন্মদিনে বেলানগব" নামে একটি নতুন রেলওষে স্টেশন 
এ স্থানেই নিত হয। ভাবতবর্ষে ভাবতীঘ নারীর নামে রেলওষে স্টেশন 
এই প্রথম | 


“বেল।ন্গব' রেলওষে স্টেশন 








গণিতের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও “বীজগণিত” প্রণেতা কে. পি. বহ্থর দৌহিত্র 
মায়া ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন দিলীতে ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাদৈ। তার 
মাতা প্রিরম্বদ! দেবী ও পিতা যতীন্দ্রনাথ ঘোষ । মায়ার ছু'বছর বয়সের সময় 
তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। মায়াকে মান্তষ ক'রে তোলেন তীর মাতামহী মেঘমালা 
দেবী, কে, পি. বন্র স্্ী। 

মেঘমালা দেবীর ভাই অতুলরু্ণ ঘোষ এঅমরকুষ্ণ ঘোষ বিপ্লবী নেতা 
ষতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃজে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ট 
ভাবে যুক্ত ছিলেন। তীর! তখন দিদি মেঘমাল! দেবীর বাঁড়ীতেই থাকতেন । 
সেখানে তাঁদের সহকর্মী বন্ধুদের গোপন আনাগোনা ছিল। তাঁদের সকলের 
প্রতি এবং তাদের বিপ্লবী কাজের প্রতি মেঘমালা দেবীর অকু্ সমর্থন ও 
সহানুভূতি ছিল। ফলে পুলিসের বহু নির্যাতন সহা করতে হয়েছিল এই 
পরিবারকে । | | 

মায়! তীর জ্ঞান হওয়া অবধি একটা বিপ্লবী আবহাওয়ার সঙ্গে পরি 
স্ছন। তার এই মাযাবাড়ীর' সঙ্গে যুগাস্তর-দলের বিপ্লবী নেতা তৃপেক্জকুমার 
দত্ত, হরিকুমার চক্রবর্তী, জীবনলাল চ্যাটার্জী, সলিনীকান্ত কর প্রন্ুতির ঘমিষ্ 
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সংন্রব ছিল। এদের সংস্পর্শে এসে, এদের বিপ্লবী জীবনের কাহিনী শুনে, এবং 
এদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মারার মনে স্বাধীনতার স্পৃহা ও দেশসেবার 
আকাজ্ষ। জেগে ওঠে । মায়ার ছোটমাসীমা বীণাপাণি মিত্রও বিপ্লবীদের 
গোপনে অনেক সাহায্য করতেন। তিনি নিজে কখনো বিলিতী জিনিস 
ব্যবহার করতেন না এবং মায়াকেও দিতেন না । 

১৯৩০ সাল থেকে সশক্ম বিপ্রব ও অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের ছুই 
শত্োত পাশাপাশি বয়ে চলেছিল বাংলাদেশ জুডে। এসব বিপ্রবীরা তখন 
কারাপ্রাচীরের অন্তরালে । মায়! ঘোষ তখন স্বাধীনতা -সংগ্রামে ঝাপিযষে পণ্ডে 
যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তত। তিনি ছটফট করছিলেন, অথচ পথ খুজে 
পাচ্ছিলেন না। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ছোট বোন স্সেহলতা দন্তও ( সেন) তখন 
শ্াদেরই বাঁডীতে থাকতেন । তারও প্রবল ইচ্ছা কাজ করবার। 

একদিন কংগ্রেস-নেত্রী মোহিনী দেবী এলেন তীদের বাডীতে। জিজ্ঞেস 
করলেন, মায়া ঘোষ প্রভৃতি জেলে যেতে র।জী কিনা । মাযা লাফিয়ে উঠলেন । 
লুকিয়ে বেরিয়ে পডলেন তিন বন্ধু__মাধী ঘোষ, স্সেহলতা দন্ত 9 দীপ্সি ঘোষ, 
'এবং পৌছলেন গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে । 

শোভাযাত্রার যোগদান করাতে পুিস নিধে যায় তাদের লালবাজার। 
পরদিন ছেলেমান্ষ ব'লে বিচারে তারা মুক্তি পান। মুক্তি পেষে সেদিন 
কীছুঃখ তাদের! বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার কোনো পথই তাদের সামনে 
তখন খেলা ছিল না-বিপ্রবী দাদারা সবাই তখন জেলে । নিক্ষল আকাঙ্ক। 
মায়ার মনে বৃথাই কেঁদে ফিরল। 

তার বাবা বিয়ের চেষ্টা করাতে মায়া করলেন অনশন । বিয়ের চেষ্ঠা ব্যর্থ 
হ'ল। ১৯৩৬ সালে মায়! বি.এ. পাপ করেন । ১৯৩৮ সালে বিপ্লবী নেতারা 
সবাই জেল থেকে মুক্তি পান। গুপ্ত আন্দোলনের দিন তখন শেষ হয়েছে। 
যুগান্তর-দলের নেতারা তথন গুপ্ত যুগাস্তর-দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান 
করেছেন । তাদেরই মুখপত্রত্বব্ূপ ছিল তখন 'মন্দিরা' মালিকপত্রিকা । বিপ্রবী 
রূসিকলাল দাস মায়া ঘোষকে পরিচয় করিয়ে দিলেন “মন্দিরা'র সম্পাদিক। 
কমল দাশগুপ্চের সঙ্গে । মায়া 'মন্দিরা"্ কাজ করতে থাকেন প্রাণের পরিপূর্ণ 
আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিঝে ৷ “মন্দির।'র কর্মীদের মনে তখন এই প্রেরণাই 
ছিল যেন “মন্দির|”র কাজ স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গ । 

১৯৩৯ সালে বেধেছিল দিতীয় বিশ্বযুন্ধ। ১৯৪১ সালে বাড়ীর সকলের 
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অমতে একটি স্কুলের শিক্ষযিত্রীর কাজ জুটিয়ে নিয়ে মায়া চলে যান বীরভূমের 
রামপুরহাটে নিজের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করতে । এবারের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে যোগদান তাঁকে করতেই হবে। 

তিনি ছিলেন ক্কলের প্রধান শিক্ষযিত্রী। স্কুলে কাজ করতে করতে তিনি 
বীরভূমের গ্রামেব অভ্যন্তরে সম্প্রদাঘ নিবিশেষে জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের 
আদর্শ প্রচার করতে থাকেন । সকলের সঙ্গেই তার একটা ঘনিষ্ঠত।, একট 
নিবিড সংযোগের ফলে কর্মক্ষেত্র তৈরী হয়ে উঠল । 

ওদিকে মাযা ঘোষের কাছে মহকুমা-শাসকেব নিদেশ এল যুদ্ব-তহবিলে 
চাদা কলার জন্য স্কুলে সিনেমার টিকিট বিক্রি ক'রে দেবার । মায়। ঘোষ 
লিখে পাগাশ যুদ্ধ-ত্হবিলের জন্য টাকা তুলে দেওয়। তার আদর্শবিরুদ্ধ। তবুও 
চাকপী তার গেল না। 

১৯৪২ সালেপ আগস্ট-আন্দোলনেপ পৃবেই ভুপেন্দ্কুমার দন্ত প্রভৃতি 
নেতাগণ আবার কারারুদ্ধ হন। এ আন্দোলনের মুখে মায়া ঘোষ কলিকাতা 
এলেন কমলা দাশগুপ্ত ও বাণ। দাসেব সঙ্গে আলোচন|। করতে, কিভাবে 
আন্দোলনের কাজ করা যায়। আলোচনার পব সিদ্ধান্ত হয় যে, যে যার 
জায়গায় গিয়ে কংগ্রেসে প্রোগ্রাম অনুযায়ী আন্দোলনের কাজ করবার চেষ্ট। 
করবেন | 

মাষ| ফিরে যান রামপুরহ।টে । তীর বিদ্যালয়ের শ্দক্ষিয়িতিগণ-_গুভাসিনী 
চক্রবর্তী, গুরুমা প্রভৃতি তার সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন । তীর! সিনেমা 
দেখতে গিয়ে বুলেটিনের মতো কংগ্রেসের প্রোগ্রাম বিলি ক'রে এলেন । মায়া 
ঘেষ সর্বত্র ঘুরে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করবার চেষ্টা করতে থাকেন। 
স্থানীয় কংগ্রেসের নেতারা তাঁকে সভা-শোভাযাত্রায় যোগ দিতে অনুরোধ 
করেন । এতদিনে মায়। ঘোষের রুদ্ধ আকাজ্জা পূর্ণ হ'তে চলেছে। পরদিন 
শোভাযাত্রা যখন মায়! ঘোষের স্কুলের সামনে এসে থামল, তিনি বেরিয়ে এলেন 
তাতে যোগ দিতে- সঙ্গে এলেন ক্ধলের আরো ছুটি শিক্ষযিত্রী--উষ! মাহাডা ও 
মণিপ্রভা মুখাজী। শোভাযাত্রা! ছেলেদের হাই-স্কুলের সামনে দিয়ে ধাণীর সময় 
তাতে যোগ দেয় এসে ছাত্রের দল। তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন কীরভূমের 
বিখ্যাত কংগ্রেস-কর্মী লালবিহারী সিংহ ও তার স্ত্রী সম্ব্যারাণী সিংহ, এলেন 
নীহারিকা মজুমদার | 

রামপুরহাটের স্ুলগুলি বন্ধ হয়ে গেল। বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে শহরে 


৫৩ 


স্বাধীনতা -সংগ্রামে বাংলার নারী 


৭ গ্রামে । তাদের দমন করবার জন্য সেখাণে আমদানি কর। হয় সশশ্থ 
পুলিসবাহিনী। শোভাযাত্রীদল ও সশগ্ব বাহিনী পাশাপাশি চলতে থাকে এ 
ছোট্র শহবেও। 

৩১শে আগস্ট থান। দখল করা তবে স্থির হয। মায়া ঘোষ সদলধলে 
আ|দালঙ ধন্ধ করতে চলে যান। মহকুমা-্শাসক ফৌজদারী আদালত বন্ধ 
কবে দিযে চলে গেলেশ। মাযা ঘোষের নেতৃতে কর্মীবাহিনী দ্রুত এসে 
সিভিণ-কে।্টে জাতীয় পত।ক। উডিয়ে দিলেন । 

ছেলের দলকে খাবার জন্বা পাঠিযে দিযে মায। ঘোষ ফৌজদারী আদালতের 
ব|বান্দায বসে ছিলেন। পাশে খসে আছেন সাবিত্রী গাক্ষী। এমন সম 
পসশখী পুলিপবাতিনী পন্ুক উচিধে এসে তদের ঘিরে ফেললে।। পুলিসব।হিনীর 
শেতা্দ হফিস।ব মাখ| ঘোষকে সেখান থেকে হটাতে না পেবে, উার দৃঢ়তা 
দেখে চলে যায় মহকুমা-শাসকের কাছ থেকে গুলী চালাবার অন্নমতি চাইতে । 
অন্থমতি মেলেনি । গ্রেপ্তারের আদেশ হয়। পুলিসবাঠিনীর একজন এসে 
সাবিত্রী গান্ধীকে ধাকা দ্যে বারান্দা থেকে নামিয়ে দেষ। মাষ। ঘোষকে 
চারিদিক থেকে পুলিস ঘিরে ফেলে । দুজন লোক এমন শক্তভাবে তার হাত 
ধরেছিল যে, অনেকদিন পর্যন্ত সেই কালসিটের ক!লো দাগ মিলিষে যাধনি । 
মায়া গ্রেপ্ধাব হলেন। সাবিত্রী গান্ধী তখনো তেজোমযী ভাষায় বক্তৃত। দিযে 
৮লেছেন । উদ্যত বন্দুকের সামনে জনতা নিভীকভাবে দডিয়ে আছে। 
সন্ধ্যারাণী সিংহ দ্রাডালেন এসে বন্দুকের সামনে । তিনিও গ্রেপ্।ার হলেন। 
গ্রে্ধার হযেছিলেন সাবিত্রী গান্ধীও। 

মায়া ঘোষদের নিষে যা সিউডি জেলে । সাজা হয় তার একবছর দশমাস 
সশ্রম কারাদ্ডের। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মাযা ঘোষ রাজসাহী জেল 
থেকে মুক্ত তন। 

বেরিয়ে এসেই দেখেন তিনি পঞ্চাশের মন্বস্তরের কালে! ছায়া । রিলিফের 
লজ করতে লেগে যান তিনি বীরভূমের গ্রমগুলির মধ্যে । 

১৯৪৫ লালে কস্তরবা-ট্রেনিং নিতে চলে যান তিনি বহ্বে। 

১৯৪৬ সালে নোযাখলি-দাঙ্গার পর নোয়াখালিতে গিয়ে রিলিফের কাজ 
করেন তিনি দাঙ্গাবিধবস্ত গ্রামের অভ্যন্তরে | 

অগ্য/বধি নীরবে সমাজসেবার কাজ ক'রে চলেছেন তিনি কীরভূমের গ্রামে 
গ্রামে। নিরলস, শ্রান্তিহীন তার কর্মপ্রেরণা । 


সম্ধ্যারাণী সিংহ 


ঠং 


সন্ধ্য/বাণী সিংহ জন্সগ্রহণ করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বালিষ। জেলাষ। 
ভরপ্রদেশেব মেযে হযেও তিনি কাজ করেছেন" বাংলাদেশে । তাপ 
বিবাহ হযেছিল বিহারের লালবিহ।বী সিংহের সঙ্গে। লালবিহ।রী সিংহ 
বীরভূমে শ্বাযিভাবে বসবাপ কবেন । তিনি বীবভমেব প্রসিদ্ধ কংগ্রেস 
কর্মী | 

স্বামীর প্রেরণা অক্ষপ্রাণি ত হথে সন্ক্যাব।ণী সিংহ স্বামীর সঙ্গে স্বধানতা 
সংগ্রামে অংশগ্রহণ কবেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান কব্ণে। 
১৯৪০ সালে তিনি খামগড কংগ্রেসেব স্বেচ্ছাসেবিকা ভবে কর্মনিষ্ঠার পরিচয 
দেন। সেখান থেকে ফিবে এসে তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে কংগ্রেসে আদর্শ 
গ্রচাব কবেন। 

১৯৩২ সালের "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে তিনি যোগদান কবেন। 
সন্ধ্যারাণী সিংহ আপ|-হিন্দী-মেশানে। বাখলাভাষায মিষ্টি কবে কথ। বালে 
বড সরকারী অফিসাব থেকে আবস্ত ক'বে সহকর্মীদের পর্যন্ত ভাসিব খোবাক 
যোগাতেন। 

এই আন্দোলনের সময় সদলবলে বোলপুব কোর্টে গিযে তিনি বিচারককে 
বলেন--“এইবার দাদা, আপনি ওখান থেকে নেমে আস্থন,আমবা গিবে বসব ।” 
শেষপর্যন্ত তারা বোলপুরের কোর্ট বন্ধ ক'বে দিতে সমর্থ হন। 

তিনি রামপুরহাটে এসে সেখানকার কর্মী মায়া ঘোষের সঙ্গে মিলিত হণ । 
রামপুরহাটের দেওয়ানী আদ।লতে গিষে প্রথমে তাবা জাতীঘ পতাক! উত্তোলন 
করেন। তারপর ফৌজদারী আদ[লতের সামনে এসে বসে যান তারা কোর্ট 
বন্ধ ক'রে দেবার জন্য। সশস্মবাহিনী আসে তাদের বাধা দিতে। সাবিস্তী 
গান্ধীকে তারা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। প্রত্যেকটি কর্মী গুলীর সামনে 
সগৌরবে দাড়িয়ে রইলেন। বুকে তাঁদের অনীম বল, সাহসে মৃত্যুঙ্যী তারা । 
পুলিস সেখান থেকে গ্রেচার ক'রে নিয়ে যায়-_সন্ধ্যারাণী সিংহ, মায়া ঘোষ, 
সাবিত্রী গান্ধী গ্রভৃতিকে। 


৫৫ 


স্বাধীনতা-নংগ্রামে বাংলার নারী 


সন্ধ্যাবাণী দিংইকে একবছব তিনমাসেব সম কারাদণ্ড দেওয়া হয। রেখে 
দেয় কে রাজসাশী জেলে। 

তিনি ধর্তমানে ভূদান-যঙ্জেব কাজে শলিগ্ক আছ্েন। নিজেদের গ্রায সম্ত 
এমি তাব| ভা ন-যান্ে দান কৰেছেন। 


রাণী চন্দ' 





১৯১১ সালে (১৩১৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে) পুজোর সময় রাণী চন্দ 
মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিত্ৃভূমি তার ঢাক জেলার বিক্রমপুবে। 
কিন্তু দেশ চোখে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, কারণ পগ্মানদী সেই তন্লাটই 
ভেঙে নিয়ে গিয়েছিল । 

বড হয়ে তিশি শান্তিনিকেতনে যান আচার নন্দলাল বন্ুর কাছে 
চিত্রশিল্পের শিক্ষা গ্রহণ করতে । ধীরে ধীবে নিজেকে স্থপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলেন 
তিনি শান্তিনিকেতনের চিত্রশিল্পী ও লেখিকা রূপে । তিনি ছিলেন কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শ্েহের পাত্রী এবং শিল্পাচার্য নন্লাল 
বন্থর প্রিয় ছাত্রী । 

অমন সাহিত্য ও শিল্পের পরিবেশের মধ্যে থেকেও তার প্রাণ ভরলো! ন।। 
তিনি শুনতে পেতেন শৃঙ্খলিত দেশমাতার গভীর ক্রন্দন। তখন দেশের 
যে অবস্থা ছিল তাতে তার মতো হৃদয়ের সাড়া না দিয়ে চুপ ক'রে শুধু 
শিল্পচর্চা করা অপস্ভব ছিল। আপন অন্তরের তাগিদেই তিনি দেশসেবার 
কর্মক্ষেত্রে নেমে এলেন । তার মনে হ'ত একাজ না ক'রে তাঁর যেন উপায় 
নেই। 


৫৭ 
১৭ 


স্বাদীনত।-সংগ্রামে বাংলার নারী 


বরাবরই খদ্ধর পরতেন তিনি । দেশের দরিদ্র সস্তানের হাতের কাজ যে! 
কংগ্রেসের কর্মীরপে গঠনমূলক কাজ করতেন তিনি গ্রামের মধ্যে । গ্রামে 
চরকা পরিচালনা করা', স্কুল গঠন করা, হাতের কাজ শেখানো ইত্যাদির মধ্য 
দিয়ে দরিদ্র দেশবাসীকে স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দেওযার কাজ ক'রে চলেছিলেন 
তিনি বহুর্দিন থেকেই । 

১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ে” আন্দোলনে সমগ্র বীরভূম যেন শিকডন্ুদ্ধ 
কেঁপে উঠল । গঠনমূলক কাজে তখন আর তার তৃপ্তি রইলো না । একেবারে 
সংগ্রামেব সামনে এসে ঝাপিয়ে পডলেন তিনি । তিনি শান্তিনিকেতন থেকে 
একই বেরিয়ে পডলেন আপন হৃদয়ের প্রেরণা । অন্যরাও অনেকে ভ্রত 
এগিয়ে এলেন আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে।' এগিয়ে না এসে 
তারা সেদিন কেউ ঘরে বসে থাকতে পারেননি । তাই রাণী চন্দের সঙ্গে 
এমনি করে একে একে এসে যোগদান করেন- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
দৌহিত্রী নন্দিতা রুপলানী, শিল্পভনের ছাত্রী এল। দত্ত, শাস্তিনিকেতনের 
ছাত্রী ভবানী সেন, শ্রীভবনের শান্তি দাশগুপ্ত (বনলতা দাশগুষ্টেব দিদি ) 
প্রভৃতি | 

১৯৪২ সালের আন্দোলনের কর্মস্থচী অনুযায়ী তার। গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
জনসাধারণকে আন্দোলনে যোগদান করতে আহবান করেন । সভা-সমিতির 
অনুষ্ঠান করতে করতে গ্রামবাসীদের নিকট থেকে যতই তীার। সাডা পেলেন 
ততই আন্দোলন গভীরতর হয়ে দান। বেঁধে উঠল। 

গ্রামবাসী সাওতালরাও এসে তাদের সভায় দলে দলে যোগ দিতে 
লাগলেন । গভর্নমেণ্টের পক্ষে এ-দৃশ্ত স্থির হ'য়ে দেখা আর সম্ভব হয়নি । 
আন্দোলন-পরিচালনারত এসব কর্মীদেপ পুলিস একে একে গ্রেপ্তার করে 
নিষে যাঁয়। রাণী চন্দের কারাদণ্ড হয় ৯ মাসের। নন্দিতা কূপলানী, এল! 
দত্ত, ভবানী সেন, শান্তি দাশগুধ্ প্রভৃতিও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন । 

দেশসেবিকারূপে দেশের লোকে রাণী চন্দকে পেয়েছিল সেদিন জনসাধারণের 
মধ্যে । সাহিত্যিকরূপে তিনি আজ বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত ও স্থপরিচিত। 
যেবইগুলি লিখে তিনি অবিসংবাদিত স্থনাম অর্জন করেছেন তার মধ্যে প্রধান 
-+ঘরোয়া”, “আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ”, “জোড়াস(কোর ধারে", “জেনানা 
ফাটক”, 'পূর্ণকুস্ত', “হিমান্দ্ি প্রভৃতি । শ্রফ জেল-জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি 
শিল্পীমনে কত যে রসম্থষ্টি করেছিল সেকথা লেখা আছে তার “জেনানা 


২৫৮ 


রাণী চন্দ 


ফাটক'-এ| পপূ্ণকস্' নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল যখন ১৯৫৩ সালে 
বইথানি “বান পুরস্কার, গ্াপত হয়। 

১৯৩৩ সালে রাণী চনেব বিবাহ হয় বিশ্বভারতীর তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ 
অনিলকুমার চন্দেব সঙ্গে । 


বনলত। সেন 
(চক্রবর্তী) 


ঁ 





১৯১৫ সালের ডিপেম্বব মাসে বনলত। সেন জন্মগ্রহণ করেন ফবিপপুব 
জেলার কাতিকপুর গ্রামে। পিতৃভূমিও এস্থানেই । তার পিতা! কালীপ্রসন্ন 
সেন ও ম।তা সরোজিনী দেবী । 

ছোটবেল! থেকেই তাদের পরিবারে একটা স্বদেশী পরিবেশ তিনি দেখে 
আসছিলেন। মায়ের কাছ থেকে স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের কাহিনী এবং 
১৯২১ সালের অসহযে।গ আন্দোলনের কাহিনী তিনি তন্মর হযে শুনতেন । 
বাডীর অনেকেই ১৯২১ সালে স্কুল-কলেজ ছেডে অসহযে।গ আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর এবং ১৯২৯ সালে 
যতীন দাসের মৃত্যুর পর দেশব্যাপী যে শোক ও আলোডনের স্থষ্টি হয়েছিল 
তাতে তিনি দেশের কাজ করবার জন্য প্রেরণা লাভ করেন | ১৯৩০ সালে 
সমগ্র দেশ জুডে চলেছিল গান্ধীজীর “লবণ আইন আমান্ত আন্দোলন? | বিপ্লবী 
আন্দোলনের গতিও সেইসময় প্রবল । চারিদিকের এই আবহাওয়া তাঁকে 
রাজনীতিক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করে| তিনি বিপ্লবী অনুশীলন-দলে যোগদান 
করেন। 

কাতিকপুর গ্রামে একটি ক্লাব ও লাইব্রেরি স্থাপনে তার একটা প্রধান 


খ৬৩০ 


বনলতা! সেন (চক্রবর্তী ) 


অংশ ছিল। একটি মহিলা-সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি টিটাগড যডযন্তর 
আস্তঃপ্রার্দেশিক ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে জডিত ছিলেন। “মহিলা কর্মীসংঘ', 
কংগ্রেস মহিলা সংঘ' প্রভৃতিতে যোগদান ক'রে মহিলাদের মধ্যে তিনি কাজ 
করেন। 

১৯৩৭ সাল থেকে তিনি “বন্দীমুক্তি আন্দোলন”) “ছাত্র ফেডারেশন” প্রভৃতি 
মান্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। “অল বেঙ্গল গার্লস্‌ স্টডেপ্টস্‌ কমিটি'র তিনি 
সম্পাদিকা ছিলেন। 

১৯৩৯ সালে স্বুভাষচন্দ্র বন্থ যখন পৃথক কংগ্রেস পরিচালিত করেন__ 
বনলতা সেন তাতে যোগ দেন। 

১৯৪২ সালের 'আন্দোলনে একটি বে-আইনী শোভাযাত্রার পুরে।ভাগে 
থেকে তিনি শোভাযাত্রাস্গ অগ্রসর হন। পুলিস লাঠি-চার্জ করতে থাকে । 
পুলিসেব লাঠির আঘাতে তিনি লাঞ্ছিত হন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেন। প্রায় 
তিনবসর নিবাপত্তা-বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সি জেলে তিনি আটক থাকেন। 
১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন । কারাবাসকালেই পরীক্ষা! দিয়ে তিনি 
এম.এ. পাস করেন। মুক্তির পব অন্ুশীলন-দলের বিপ্লবী সরোজকুমার 
চক্রবতীব সঙ্গে তার বিবাহ হয। 

১৯৪৬ সালে কলিকাতার দাঙ্গার সমঘ তিনি দাঙ্গাধিধ্বস্তদেব মধ্যে রিলিফের 
কাজ করেন। নানা স্থানের শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন । 

তার ধন্দী-জীবনের একটি ছবি দেওয়। এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক 
তবে না। জেলখান! হচ্ছে গতিহীন স্থির জলের ডোবা । এখানে অনেকদিন 
থাকতে থাকতে সবকিছুই যেন একঘেয়ে হ'য়ে পচে উঠতে চায়। রাজবন্দীব। 
এ বদ্ধজলকে প্রাণস্পর্শে সঞ্ীবিত করবার প্রয়াসে যতগুলি পন্থা অবলম্বন 
করতেন, তার মধ্যে পড়াশুনা ও আলোচনা একট। প্রধান স্থান অধিকার কর । 
কার্ল মার্ক স্,এঙ্গেল্স্‌ প্রভৃতির কঠিন কঠিন নানা বই পড়বার একট! আড্ড! ছিল 
প্রেসিডেন্সি জেলের ফিমেল-ইয়ার্ডে। আড্ডার পাঠকবুন্দ এ কঠিন পুস্তকগুলিকে 
গভীর মনোনিবেশ সহকারে উর্পলন্ধি করতে চেষ্টা করতেন। তর্ক এবং যুক্তি 
তখন জাল বিস্তার ক'রে সব-কয়টি পাঠককে জড়িয়ে ফেলত। জাল না-ছেঁড় 
পর্ধস্ত কারো মুক্তি ছিলনা । এ তর্কজাল তাদের দিনের চিন্তা, রাঁতের ঘুম 
সবই বেড়ে ধরত। 'আ্যার্ট ভূহরিং, প্রভৃতি পুস্তকের প্রাতিটি পঙক্তির 
অস্তপিহিত অর্থ এবং তার যুক্তি ও তর্ক বনলতা সেন মাঝে মাঝে এমনভাবে 


৬১ 


্বাধীনতা-মংগ্রামে বাধ্লার নারী 


মেলে ধরতেন যে, অন্যরা দেই জালে অজানিতে জড়িযে যেতেন। জাল ছিড়ে 
মাময়িক মুক্তি অবশ্ঠু একমময আসত মূল দন্ধানের একটা গ্রবন চেষ্টার গর। 
তরু অনন্ত বহম্য অনন্তই র'বে যেতো। বনলতার যুক্তিবাদী মন তাৰ 
কাবাজীবনেব মতীর্ঘদের এমনি ক'বে আমন পরিবেশন কবত। 


কিরণ চক্রব্তা 


্ূ 





১৯২১ সালে কিবণ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ কবেন ঢাকা জেলাব নাবাযণগঞ্জে। 
দেশ তাদের বিক্রমপুবেব পাইকপাডাষ। তাঁব পিতা হীবালাল চক্রবর্তী ৪ 
মাতা স্বণগ্রভা দেবী। তীব বডমামা বমেশ আঁচাষ 'অন্তশীলন' বিপ্লবী দলেব 
নেত|। 

বস বাঁডবাব সন্গ সঙ্গেই কিবণ চক্রবর্তী দেখলেন তীব মা কংগ্রেসের 
কর্মী, খদ্দব ছাডা কিছু ব্যবহাব কবেন না, বিলিতী জিনিস বাড়ীতে প্রবেশ 
নিষিদ্ধ। তিনি নাবাধণগঞ্জ কংগ্রেস মহিল-সমিতিব সম্পাদিক! ছিলেন । 
প্রত্যেকটি আন্দোলনের পুবাভাগে তিনি থাকতেন। কন্তা কিবণ ছিলেন 
তাব পকল কর্মেব বাহন। তা! ছাডা তার মামাবা সকলে প্রাহই কারারুদ্ব 
থাকতেন। কিবণ চক্রবর্তীব ভাইবাও কাবাবরণ কবেছিলেন। ১৯৩০ 
সালেব আইন অমান্ধ আন্দোলনে তীঁব দিদিমা! বিধুমুখী দেবীও যোগদান 
কবেন। 

নারাষণগঞ্জে তাদের বাডীব পাশেই তার মামাবাডীটি বাজনৈতিক কর্মীদের 
একটি আবাসম্থলে পরিণত হয। বিভিন্ন আন্দোলনের সমর এ বাভীটি 
রাজনৈতিক কর্মীদের একটি আশ্রয়স্থল হযে দাডাত। এই পারিপার্থিকে কিরণ 


২৬৩৩ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


যোগ দিলেন আর.এস.পি. নামক বিপ্লবী দলে। তিনি একটি লাইব্রেরি 
ও পাঠচক্র গ'ড়ে তোলেন। লাঠি-ছোর! খেলার ক্লাবও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং তার ক্যাপ্টেন-রূপে শিক্ষা দিতে থাকেন। এইভাবে তিনি কর্মী-সংগঠন 
করেন। 

১৯৪১-৪২ সালে কিরণ চক্রবর্তী স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৪২ সালে 
'ভারত ছাড়ে” আন্দোলনের সময় যথন তার মামার কারারুদ্ধ তখন আন্দোলন 
পরিচালনা করাব ভার স্বাভাবিকভাবেই তার উপব এসে পড়ে; অন্তরীণ 
অবস্থায়ই তাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। খুব প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে 
যেতে হ'লে তাকে বেশ-পরিবর্তন করতে হ'ত । ১৯৪২ সালের শেষের দিকে 
একদিন যখন তিনি থানায হাজিরা দিতে গেছেন তখন তীকে গ্রেপ্তার ক'রে 
নিরাপত্বা-বন্দীরপে ঢাক। জেলে পাঠিষে দেওয়া হয়। পরে তাকে দিনাজপুর 
ও প্রেসিডেশ্সি জেলে রাখা হয়। মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে । 

আবার নারায়ণগঞ্জে ফিরে গিয়ে তিনি পৃর্ণোছ্ছমে কাজ করতে থাকেন। 
কাজের পবিধি তখন আরে| বেডে গেছে । পূর্বেব কাজ তো ছিলই, তা ছাডা 
বস্তীতে গিষে বস্তীবাসীদের সচেতন করার কাজ তিনি হাতে নিলেন । 

তখন তিনি নাবাষণগঞ্জের আর.এস.পি.-র কাযকরী সমিতির সদন্য। 
যেসব কর্মী তার সঙ্গে কাজে জডিত ছিলেন তাদের নাম- বাহু সেন, জ্যোতি 
সেন, প্রণতি সেন, অরুণা সেন, ধকুল পাল, মণিকা চক্রবর্তী, কিরণ চক্রবর্তীর 
বোন প্রভৃতি । 

এরপর শুরু হয সাশ্প্রদাধিক হাঙ্গামা। কাজের গতি হ'ল ব্যাহত । তারই 
পরে এল ভারত-বিভাগের প্রচণ্ড ভূমিকম্প-_সহকরম্মীরা কে কোথায বিচ্ছিন্ন 
হয়ে চলে গেলেন কে জানে! কিরণ চক্রবর্তী নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে ছিটকে 
এসে প্লেন পশ্চিমবঙ্গে । তার গঠনমূলক কর্মধারা৷ এখনও অব্যাহত আছে। 


নির্মল। রায় (সান্ন্যাল ) ও মুষম! রায় (চক্রবতাঁ) 


রং 


নির্মল! রায় ও ঈষম| রাষ ছুই ভগ্রী। তীদের পিতার নাম মনোরগ্রন রায়। 
নির্ঘলা রাষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ফরিদপুর 
জেলার উলপুর গ্রামে । স্মা রায়ের জন্ম হয় ১৯২৩ সালে এ গ্রামেই । 

পিতা যদিও গ্রামেব একজন জমিদার ছিলেন কিন্ত তিনি বিপ্লবী দলের সভ্‌) 
ছিলেন এবং বিপ্লবী কর্মের জন্য তাকে দৌলতপুর কলেজ থেকে গ্রেপ্তার কর! 
হয়। বিদেশী শাসকদের হাতে পিতার বন্দীজীবনের নিধাতনের কাহিনী তার। 
জ্ঞান হওয়। অবধি শুনতেন এবং তাদের মন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে 
উঠত। মায়েব কাছে পিতার কথা শুনে, তার উদার আদর্শের গ্রতি তার! 
আকুগ্ট হতেন। আব একটু বড হ'যে চোখের মামনে প্রজাদের প্রতি পিতার 
সন্সেহ ও উদাব আচরণে তারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন । ভাবতেন বড হযে এদের 
ঢুঃখকষ্ট দূর না করতে পারলে জীবনের সার্থকতাই নেই । 

নির্নলা বাধ ১৯৩৭ সালে বি.এ. পাস ক'বে কলিকাতায আসেন । ১৯৩৮ 
সালে তিনি বিপ্রবী নেতা রমেশ আচায ও প্রতুল গান্ুলীর সংস্পর্শে এসে 
আর.এস.পি. দলেব সভ্য হন। তিনি ছাত্রী-সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৭৩৯ সালে তিনি “নিখিল বঙ্গ ছাত্র ফেডাবেশন'-এব ছাত্রী-সাব- 
কমিটির সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে বারাণসীতে “নিখিল ভাবত 
ছাত্র ফেডারেখন'-এর বাধিক সম্মেলনের কাযকরী সমিতির তিনি সভ্য নিধাচিত 
হন। ছাত্রসমাজের মধ্যে কাজ করতে করতে তিনি ১৯৪২ সালের ৬ই সেপ্টে্বর 
ভারত ছাডো' আন্দোলনের সময় গগ্রপ্তার হন এবং নিরাপত্তা-বন্দীরূপে 
তিনবৎসর প্রেসিডেন্সি জেলে আটক থাকেন । তার গানের ঝরনা জেলখানার 
অন্ান্ত বন্দিনীদের কাছে এক বিশেষ সম্পদ ছিল। 

১৯৪৫ সালে মুক্তিলাভের পরেও তিনি ছাত্রসমাজের মধ্যে পূর্বের ন্যায় কাজ 
করতে থাকেন । উত্তর-কলিকাতার নান] বন্তীতে তিনি নিরক্ষরত৷ দূর করবার 
প্রচেষ্টায় লিপ্ধ থাকেন। 

১৯৪৫ সালে ভবেশচন্দ্র সাক্ন্যালের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 


৬৫ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


মৃষমা রায় ম্যাট্রিক পাম ক'রে কলিকাতায় কলেজে গড়তে আসেন। সেই 
সময় ছাত্র-ফেডারেশনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে। তারপর তিনি পাটনা) 
খুলনা], রাজগাহী ইত্যাদি স্থানে ফেডারেশনের সম্মেলনে যোগদান করেন। 
এদিকে তিনি কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে ছাত্র-স'গঠনের কাজ করতে থাকেন। 
এই সময়ে তিনি আর.এস.পি.-ব সংস্পর্শে আপেন। তাদের নিশি অনুযায়ী 
তিনি বিভিন্ন বস্তীতে কাজ করেন। আগন্ট-আন্দোলনে সন্রিয অংশগ্রহণ 
করাতে ১৯৪২ সালে তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি গ্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে 
নিরাপত্/-বন্দীরূপে আটক থাকেন এবং পরে বছরখানেক নিজ রাম গৃহে 
অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি পান। 

১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সালে ভারতবর্মে যে ব্যাপক গণ-আম্দোলন ৭ ছাত্র 
বিক্ষোভ দেখ] দেয় তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে ছাত্রদের 
মুখপত্র 'শরহ্ম' পত্রিক|র সম্পাদনার ভার তিনি গ্রহণ করেন । 

১৯৪৬ মালে কবি নীরেন্ত্নাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়| 


ছায়। গুহ 


০ 


ছাঁষ] গুহ জন্াগ্রহণ করেছিলেন ঢাক! জেলার আউটসাহী গ্রামে ১৯২১ 
স[লের ২রা ডিসেম্বর । তীব পিতা স্থনেজ্রচরণ গুহ এবং মাতা টৈলবাল। দেবী । 

শিশুকাল থেকে মান্তষ হযেছিলেন তিনি বর্মাদেশে । তাব পিতা সেখানেই 
বসবাস করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী প?ডে ছাযা গুহেব মনে 
ম[ভিষের প্রতি দরদ ও সেবার আকাজ্ষ। জেগে ওঠে । 

১৯৩২ সালের ভারতীয জাতী আন্দোলনে কাতিনী পর্মায বসে 
»নতে শুনতে তাব মনে দেশসেবাব আকাজ্ষ। জাগত। তিনি বাংলাদেশে 
পালিষে গিযে কাজ কববাব স্বপ্ন দেখতেন । স্থৃভাষচন্ত্র বন্থকঝে একখান। চিঠি ৭ 
পিখে ফেললেন | ছোট মেষেটিব শপূ-আকাজ্ষা-ভবা চিঠি নেতাজীব ভাতে 
পৌছেছিল কিন| কে জানে। 

দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধের সময তব বাজভক্ত স্কুল “€য়ার ফাণ্ খোলে । ছাত্রী 
ছায। গুহ গরধান শিক্ষবিত্রীর ভতৎসন। অগ্রাহা কবে, দল বেধে ই ফাণ্ডে টাক! 
ন। দিতে রুখে দাডালেন | 

বর্মমদেশে তখন মাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বর্মীভাষ| অবশ্যশিক্ষণী বিষয 
হওথাতে, ছ।য| রেঙ্কুনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পডে কপিকাতাধ চলে আসেন ১৯৪০ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসে । যে দেশের মাটি তাকে লালন পালন কবেছে, তার 
উপর মায! ছিল তাৰ অনেকখনি, হযতে। জন্সভূমিব পবেই তাঁব স্থান । কিন্ত 
সেখানে ফিরে যাওযা আর তাব সম্ভব হয়নি। 

কলিকাতায় এসে পরিচিত হন তিনি “ফরওযা্ ব্লক' দলেব নেত্রী লীল। 
রায়ের সঙ্গে। যোগ দেন তিনি এ দলে । কাজের জন্য অন্তরের স্পৃ| এবাবে 
স্রযোগ পেয়ে নিজেকে সপে দিল। 

১৯৪১ সালের শেষে বর্মাদেশে যুদ্ধের ঢেউ উঠল-_জাপানের বোমা-বধণ 
শুর হ'ল। বর্ধার প্রবাসী ভারতীযগণ দিশাহার! হয়ে ছুটে আসতে লাগলেন 
ভারতের দিকে । কলিকাতায় জাহাজঘাটে ও হাঁওড়। স্টেশনে ছায়1 গুহ সবস্বাস্ত 
ও পথক্লাস্ত ভারতীয়দের সেব! করতে ছুটে যেতেন । 


ছিপ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


অবশেষে ১৯৪২ মালে ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের আহ্বান এল। 
পিছিয়ে রইলেন না ছায়া গুহ । তিনি নিষিদ্ধ সভা-সমিতিতে যোগদান করতে 
লাগলেন। ১৯৪২ সালের ১৫ই আগস্ট নিরাপত্ী-বন্দীরূপে কারারুদ্ধ হলেন 
তিনি প্রেসিডেন্ি জেলে । জেলখান[র বন্দীদের তিনি মাতিয়ে রাখতেন তার 
প্রাণম্পর্ণকরা গানে। মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে। জেলের মধ্যে তিনি 
আই.এ, পাস করেন। 

বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন বর্মা থেকে তীর বাব ম| সর্বস্ব হারিয়ে ফিরে 
এসেছেন। তাদের গ্রতি কর্তব্যবোধে কাজ নেন তিনি একটা! স্কুলে । 

১৯৪৬ সালে নোযাখালি-দাঙ্গার পর তিনি কলিকাতার কর্তব্য অনশ্পর্ 
রেখে চলে যান নোয়াখালিতে রিলিফের কাজ করতে। 

১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারতবর্ষ স্বাধীন হয। ছাযা গুহ কখনে। উদ্বাস্তরদের 
মধো রিলিফের কাজ করতেন, কখনো সরকারী আশ্রমে যেখানে অভাগা 
ভিক্ষুকদের আশ্রয় দেও! হয়__তাদের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে কাজ 
করতেন | কখনো! শিশ্র-অপরাধীদের মঙ্গলামঙ্গলের ভার গ্রহণ করেন তিনি 
সরকারের 'জুভেনাইল কোট”-এ | এখানে দোষী বড নয, দোষকে ও তার 
কারণকে প্রাধান্ট দিয়ে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান ক'রে, সাব্যস্ত দোষীকে সংশোধন 
করবার চেষ্ট। করা হয়। এইভাবে মামেধ সেবাকেই তিনি আপন জীবনের 
ব্রত হিসাবে বেছে নিয়েছেন । 


মেধা ঘোষ 
স্‌ 


১৯২৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি হাওড়া শহরে মেধা ঘোষের জম্ম হয। তার 
পিতা মহতাব ঘোষ ডেপুটা ম্যাজিস্টেট ছিলেন। তিনি ১৯৩৬ সালে অকালে 
দেহত্য।গ করেন। মেধার মাত! তার একমাত্র সন্তানের পিতামাতার স্থান 
গ্রহণ করেন। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র দেশ একটি বিপ্লবের শ্রোতে গ্লাবিত হচ্ছিল। 
তরুণ চিত্তে তখন নিজেরও অজ্ঞাতে বৈপ্লবিক আদর্শের একটা স্পর্শ লাগত । 
মেধ! ঘোষও বাদ যান নাই । 

১৯৪২ সালে তিনি বি.এস্‌.সি. পডছিলেন। ওধিকে “ভারত ছাডো' 
আন্দোলন শুরু হয়ে যাঘ। তিনি উজ্জল মজুমদার প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে 
আন্দৌলনে নেমে পডলেন। অর্থ সংগ্রহ করা, গোপন ইস্তাহার রচনা ও বিলি 
করা ইত্যাদি তার প্রধান কাঁজ ছিল। বি.ভি. দলের কর্মী রাতুল রাযচৌধুরীর 
সঙ্গে যুক্ত হ'যে তিনি প্রায় আডাই বছর আত্মগোপন ক'রে কাজ ক'রে যান। 
সেই কাজের জন্য যে মন্ত্রগুপ্টি-সাধনা, সাহস ও বুদ্ধির গ্রয়োজন ছিল- মেধ 
ঘোষের মধ্যে তা বর্তমান ছিল। 

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের এক গভীর রাতে তাঁদের বাড়ী তল্লাসী করা 
হয়, এবং তীকে গ্রে্ার করা হয়। কিন্তু পুলিস মেধাকে কোনো যড্যন্ত্রে 
জডাঁতে পারে নাই। অবশেষে নিরাপত্ব/-বন্দীরূপে তাঁকে প্রেধিডেন্সি জেলে 
আটক রাখে। 

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়ে 
তিনি ১৯৪৬ সালে বি.এ. পাঁস করেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক,-এর কাজও 
করতে থাকেন। ছাত্র-আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে তিনি নিজের সংগঠন- 
শক্তির পরিচয় দেন। 

স্বাধীনতা আসার পর লগুনে গিয়ে তিনি “সোশ্তাল সায়েন্স কোর্স-এর 
ডিপ্লোমা নিয়ে আসেন। 

বর্তমানে তিনি 'খাপছাড়া” নামক সাপ্তাহিক কাগজের সহযোগী সম্পাদিকা । 


মারা দত্তগুপ্ত 


নং 





৯০৬ সালেব ৫ই অক্টোবব মীর। ধত্তগ্রপ্ত ঢাক। শহবে মাতুলালযে জন্মগ্রহণ 
কবেছিলেন। দেশ ঢাকা বিক্রমপুবেব জৈনসাব গ্রামে। তাব পিতা *বৎকুমাব 
দত্গুপ্ত | 

তাব পিতামাতা মনেপ্রাণে স্বদেশী ভাবাপন্ন ছিলেন। তীদেব বাডীতে 
বিদেশী দ্রপ্যেব স্থান ছিল না। এই পাবিপার্থিকে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন 
ব'লে সহজেই মীবা দক্বগ্রপ্ত স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হযে ওঠেন । 

তিনি ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয থেকে অস্কশান্ত্রে এম এ পবীক্ষা্ 
প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয স্থান অধিকাব কবেন। 

পাঠ্যাবস্থাযধ তিনি বিভি নামক বিপ্লবী দলে যোগদান কবেন। “বেণু' 
পত্রিকাব মহিলা-বিভাগের ভাব ছিল মীবা দত্রগ্রপ্তেব উপব। এ কাগজ 
পরিচালনা করবার দাযিত্বের একটা অংশও ন্যম্ত ছিল তীঁব উপর । কিছুদিন 
তিনি “দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্রীসংঘ'-ব সম্পাদিকা ছিলেন। পবে তিনি ছাত্র- 
আন্দোলনেব প্রকাশ্ঠ কাজ ত্যাগ ক'বে গুপ্তদলেব নীরব কাজে ব্রতী হন। 

কাব পিতা বড সবকারী অফিসার ছিলেন ১ কাজেই পুলিস বহুকাল 
বিশ্বাসই করতে পাবে নাই যে, এ বাড়ীটি বিপ্বীদলের একটি গোপন কেন্দ্র। 


৭৩ 


মীরা দত্তগুধ 


সেখানে গোপন ইস্তাহার, জরুরী কাগজপত্র ও অস্ত্রাদি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল 
১৯৩৩ সাল পর্যস্ত। 

১৯৩১ সালে দলের নির্দেশে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের মহিলা-বিভাগের 
ভাইসপপ্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন। এই সময সম্পূর্ণ বেতনই তিনি দলের 
কাজে দিযে দিতেন । 

১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্ধস্ত দলের পলাতক বিপ্লবীদের গতিধিধির 
যোগস্থত্র ধাদ্র মাধ্যমে পরিচালিত হ'ভ তাদের মধ্যে মীরা দন্তগুপ্ত ছিলেন 
অন্ততম। শুধু তাই নয়, সেসময় মেদিনীপুরে এবং অন্তত্র কিভাবে কাজকর্ম 
করতে ইবে সে-আলোচনা করবার জন্য বরানগরে দলের যে জরুরী বৈঠক বসে 
'তাতে মীরা দন্গুধ"অংশগ্রহণ করেন। 

১৯৩৩ সালে তাৰ গোপন গতিবিধি পুলিসের নজরে আসে । মেদিনীপুরে 
বার্জ-হ্ত্যার পব তাদের বাঁডী বার বাব তল্লাী করেও কিছুই পাওয়া যাষ 
নাই। 

১৯৩১ সালে দাজিলিংএ লেবএর ম|গে গভনর আযাগডারসনকে গুলী করা 
হয়। ভবানী ভট্টাচাধ, উজ্জ্বল মজুমদার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। সেই দলের 
কর্মী মীরা দন্তগ্রধ্ঠাক ইলিপিয়াম রো-তে নিধে গিযে পুলিস নান। প্রশ্ন করতে 
থাকে। পুলিস তার বাবাকে জানায়__মেয়েকে বাংলাদেশের বাইরে কোথাও 
নিয়ে যেতে হবে। দলের নির্দেশে মীর! পিতার কথ। মেনে শিলেন। ছুই 
বৎসর পর্ষন্ত বাংলাদেশের বাইরে গিষে রইলেন তিনি । 

১৯৩৭ এবং ১৯৫২ সালে তিনি দুইবার বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হন। 

১৯৪২ সালের আন্দোলনে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে কর্মলিপ্ত থাকেন এবং প্রচুর 
অর্থ সংগ্রহ ক'রে বিপ্রবী সতীর্থদের হাতে দেন। 

১৯৪৬ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সহকর্মীর! “ফরওয়ার্ড ব্লক? গডে 
তুলবার চেষ্টা করতে থাকেন। মীরা দত্তপ্ুপ্তও “ফরওয়ার্ড বলক-এর সভ্য হন। 

দাঙ্গাপীড়িতদের সেবায়, দুভিক্ষে, বন্যায়, আর্তত্রাণ-কল্পে, বাস্তহারাদের 
সাহায্যে তার সংগঠনমূলক কাজের অবদান অনেকখানি । ১৯৫৪ সালে 
সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা-মিশনের সভ্যরপে তিনি বাংলার তরফ থেকে চীন 
পরিভ্রমণ করেন । শিক্ষাবিদ বূপেও তাকে দেশ পেয়েছে । তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সেনেটের এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন। 
বর্তমানে তিনি স্থ্রেন্দ্রনাথ কলেজের সহ-অধ্যক্ষা | 


অনিতা বনু 


নং 


১৯৩২ সালের ১১ই নভেম্বর ময়মনসিংহ শহরে অনিত। বন্থ জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতা অন্বিকচরণ বনস্থুর বাডী ছিল ঢাকায় বিক্রমপুর 
পরগনার র।উতভোগ গ্রামে । এই পরিব|রের গর্ব ছিল শহীদ বিনয বস্থুকে 
ঘিবে। সম্পর্কে বিনষ বস্থ ভাদেব নিকট-আত্মীয। শিশুকাল' থেকেই 
অশিত।ব মনোর।জ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পেব দিকে একটা গ্রধল অনুরাগ ছিল। 

১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাদ কবধার পর থেকেই তিনি চারিদিকের 
নংজনৈতিক উত্তপ্ত হ।ওযাব স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব কবেন। তিনি পাডার 
মেধেদেপ নিযে গঠন কবেন 'ম্বাতি ব্বেচ্ছাসেবিক1 বাহিনী? । তীর] প্য।রেডও 
কবতেন আব।ব ন।চগানও করতেন । অনিত। স্থ ধারে ধীরে একটি ছোট 
গ্রন্থাগবও সংগঠন করেন। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন 
করতে পাবলে ৩বে সে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও যোগ্যস্থান অধিকার করতে 
পারবে । 

বিপ্লবী যতীশ জোযারদার যখন ময়মনমিংহ শহরে “আজাদ হিন্দ ভলান্টিয়ার 
কো” প্রতিষ্ঠা করেন, অনিতা বস্থ তার “ঝাঁসী-বাহিনী” শাখার ভারপ্রাপ্ত হন। 
তিনি “ফরওযার্ড ব্লক" দলে যোগদান করেন । 

কলিকাতা ভিযেটুনাম ধিবস উপলক্ষো এক শোভাযাত্রা হয়। পুলিস 
নির্মমভাবে তার উপর গুলীবর্ণ করে। প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের ২২শে 
জাঁড্যারি ময়মনসিংহ শহবে ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা বের হয়; পুলিস 
৩১ জনকে গ্রেপ্তার করে । ফলে বহু ছাত্র ও তরুণদল শোভাযাত্রায় যোগদান 
করেন । 

ট্রেজারি-গ্রাউণ্ডে পুলিসের অবরোধ ভেঙে জনতা ভিতরে ঢুকে পডে। 
ছাত্রছাত্রীরা মাটিতে বসে পডেন। বন্ধুদের মুক্তি না দিলে তাঁরা উঠবেন না, 
এই তাদের পণ। উত্তেজিত জনতার ইট-পাটকেল ও পুলিসের গুলীবর্ষণ 
চলতে থাকে । জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, কিন্ত স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রছাত্রীর দল 
খাটী সত্যাগ্রহীর মতো যথাস্থানে বসে রইলেন । 


৭২ 


অনিতা বস্থু 


পুলিসের গুলীতে আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র অমলেন্দু ঘোষ অকুস্থলেই 
প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন “আজাদ হিন্দ ভলাটিয়ার্স'-এর প্রেটুন 
সার্জেপ্ট। তারপর পুলিসের গুলীতে অনিতা বন্থ ধরাশায়ী হন। তাঁর ছুটি 
পা-ই গুলীবিদ্ধ হয। হাসপাতালে অস্ত্রোপচার ক'রে তার পায়ের গুলী বের 
করতে হয় এবং ছুইমাস হাসপাত।লে থাকতে হয় । তারও প্রা সাতমাস পরে 
তিনি স্থস্থ হন। এরা ছুজন ছাডা, লক্ষ্মী দাস, মণ্ট্‌ সেন, ভোল। মিএা ও 
দোলন গুলীবিদ্ধ ভয়েছিলেন । 

অনিতা বন্ত পরে শরতচন্দ্র বশ্্ুর এস্‌.আর.পি. দলে যোগদান করেন। 
১৯৫১ সালে তিনি বি.এ. পাস করেন। 

বর্তমানে তিনি 'হভাব সংস্কৃতি পরিষদএর সম্পা্দিকা এবং “আজাদ 
হিন্দ আযাম্বলেন্স সাভিস+-এব সভ্য | 


১৮ 


উমা সেন (দাশগুপ্ত ) 
তং 


১৯১৬ স|লেন ১৮ই আক্টোবর উম। সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুরে | 
তার পিত| সত্যেন্দনাথ সেন 9 মাতা বিন্যধলত| সেন। ভার উপর তার দাদ। 
বিপ্লবী অমপবেন্দ্রন।থ সেনের প্রভাব ছিল অনেকখানি | ১৯৪৪ সালে উম| সেন 
এম.এ. প।স করেন | 

১৯১৭-২৮ সালে মেদিনীপুরে এলেন তরুণ বিপ্রবী দীনেশ গুপ্ত। তিনি 
বেনু” পত্রিকার মাধ্যমে আনলেন একট। নতুন তরঙ্গ । উমা সেনের কিশোর 
মনেপ উপর ক।গজখাশির লেখাগুলি গভীপ রেখাপাত করে| িপ্রবী 
সত্যভূঘণ গুপৃ, হেমেন গ্প্ত, শাস্তিগোপাল মেন, জ্যোতিষ গুহ প্রশ্ততি তাকে 
বিপ্লবের আদর্শে অন্তপ্রাণিত করেন । 

১৯৩৩ সালে তিনি ধিপ্রবীদলে যোগদান করেন। সেই বছরেই 
মেদিশীপুরের মা।[জস্টেট বাজকে হত্য। কর! হয়। এই ঘটনার সঙ্গে উমা 
সেনের যোগাযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলে ৪, সন্দেহ ক্রমে ইংরেজ সরকার 
তার পিত! সত্যেন্বনাথের ২৩ বছরের সরকারী চাকুরী এক কলমের খোঁচায় 
শেষ ক'রে দেয়। ছেলেমেয়ের জন্য পিতার সহা করতে হয় বুটিশ গভর্নমেন্টের 
অত্যাচার । ছুঃখে তিনি ভেডে পডেননি । বরং সন্তানদের লিখলেন, এই 
ভাগ্যবিপধয়ের জন্য দুঃখ না করতে । উমা সেনের ভাই অমরেন্দ্রনাথ প্রথমে 
হন পলাতক, কিছুদিন পরে রাজবন্দী | | 

এই দ্বধেগের দিনে ১৭ বছরের মেয়ে উম| এগিয়ে আসেন পরিবারকে 
আধিক বিপর্যয় থেকে বাচিয়ে রাখতে । দেশসেবার অপরাধে সেদিন আত্মীয়- 
স্বজন সকলে তীদের পরিত্যাগ করেছিল | 

১৯৩৪ সালে তিনি পলাতক বিপ্রবী উজ্জল মজুমদারকে আশ্রয় দিয়ে 
র/খলেন কয়েকধিন। এই আশ্ররধানের ফলে তার মা, বাবা, এমনকি বৃদ্ধা 
দিদিমাকেও হাজত বাস করতে হয়েছিল। কিন্তু অবিচলিত মৌনতা দিয়ে 
তারা আত্মরক্ষা করেছেন। 

পার্টির খবরের আদান-প্রদান, অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কিছু কিছু কাজের 


১৭৪ 


উমা ফেন ( দাশগুপ্ত) 


দায়িত্ব ছিল উম| সেনের উপর। মর্বোপরি তিনি তার দাদার স্থান হাসিমুখে 
পূর্ণ করেছিলেন পিতামাতার নমস্ত ভার বহন ক'রে 

১৯৪৬ সালে বন্ধু ৪ নেতৃবর্গ জেল থেকে বেরিয়ে আমার পর তাদের সঙ্গে 
তিনি 'ফরওয়া্ড ব্লক'এ যোগদান করেন। নোধাখালির দাঙ্গার পর, 
দাক্গাবিধনস্তদের মধ্যে গিয়ে তিনি লীল। রাষের ণেতৃত্বে সেখানে কিছুদিন কাঁজ 
করেন। 

বিপধেন্্নাথ দাশপ্তপ্তের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 


»%* হাদেকল্র কু অন্ুলই তান লেজ * 


শ্ীবাল। দাসী 


১৯৭১ সালে ভারতও ছাডো” আন্দোলনে রাষ্ট্রশক্তি দখলের সংগ্রাম চলেছিল 
মেদিনীপুরে । বছ নারী দেই সংগ্রমে সর্বস্ব ত্।গ ক'রে আত্মাহুতি দিতে 
ছুটে গিষেছিলেন | উ|দের মধ্যে খুব কম নাবীরই নম আমর। জানতে 
প।ই। শশীবালা দাসী মেদ্নীপুব সদর মহকুমার কেশপুব খানার তোরিয়। 
শ।মক গ্রামের এক অজ্ঞাত অখ।৩ নবী । আগস্ট আন্দোলনের সময় এক 
শোভ।যাব্ায অংশগ্রহণ ক'রে তিনি থান। দখল কপতে ছুটে গিষেছিলেন 
কেশপুর থানার দিকে । শক্রব গুণী এসে তার অন্তিম শধ্যা রচনা করেছিল 
রুধিবাক্ত ধারাষ। 

'মবণ সাগর পারে তোমরা অমর 
তোমাদের স্মবি।” 


সিন্ধুবালা দেবী 


ভারত-জার্জষন ষড্যন্ত্রেধ সমব তিলজল। রেলওষে কেবিনের দেবেন ঘোষ 
ও তার ত্ত্ী পিন্কুবালা দেবী নিজেদের রেলওয়ে কোয়।টাপ্পের বাডীতে আশ্রয় 
দিয়ে রেখেছিলেন যুগান্তর-দলের পল।তক বিপ্লবী অমর চট্টোপাধ্যায়, কুস্তল 
চক্রবর্তী এবং ভূপেন্দ্কুমার দত্তকে ১৯১৭ সালে। 

€তার| এই আশ্রয় ত্যাগ ক'রে অন্থাত্র চলে যাবার পর, পুলিস কোনে] স্বত্রে 
খবর পেয়ে দেবেন ঘোষকে রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের সেই বাড়ীতে গ্রেপ্তার 
করে। তীর স্ত্রী সিন্কুবাল। দেবী সেসময়ে নিজেদের বাড়ী বাকুডা জেলার 
ইন্দাস গ্রামে চলে গিয়েছিলেন । 

পুলিস-স্থুপারিন্টেণ্ড টে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় নিজে ইন্দাস চলে যান 
সিদ্ধুবাল৷ দেবীকে গ্রেপ্তার করতে । সেখানে গিয়ে তিনি খবর পেলেন যে, এ 
গ্রামে ছুইজন সিদ্ধুবালা দেবী আছেন। কিন্তু একজনের নামে ওয়ারেন্ট । 
পুলিস-স্থপারিন্টেপ্ডেটে তখন ছুইজন পিন্ধুবালা দেবীকেই গ্রেপ্তার করে। 


২৭৩৬ 


প্রভাবতী বস্থ 


আসল সিদ্ধুবাল1 সেসময় সন্তানসম্ভবা! ছিলেন এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার খুব 
বেশী দেরী ছিল না। সেই অবস্থায় তাকে হাটিয়ে হাটিয়ে স্টেশন পর্যন্ত নিথে 
যায় এবং তাকে বাঁকুডা জেলে আটক রাখে। 

এই বর্বরতার জন্য ১৯১৭ বা ১৯১৮ সালে হুগলিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক 
কংগ্রে অধিবেশনে তাব সভাপতি অখিলচন্ত্র দন্ত এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ 
করেন। পবে তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে বঙ্গীর বিধ|ন- 
পরিষদে এই ঘটন।র জন্য ছুঃখ প্রকাশ করেছিলেন । 

এইপব আন্দেলনেব ফলে এবং আসন্নপ্রসধা ছিলেন ধ'লে সিন্ধুব।ল! 
দেবীকে মাসখানেক বাকুড। জেলে আটক রাখার পব মুক্তি দেওবা হয় ১৯১৭ 
অথবা ১৯১৮ সালে ।' 


বগলাহ্বন্দরী সোম 


মধমনসিংহের কংগ্রেপ-নেতা সুর্য সোমের ত্ত্রী বগলাস্থন্দরী সোম ১৯২১ 
সালে কংগ্রেস আন্দেলনে যে।গদান কবেন। বাসম্তী দেবী ও উঞ্জিল! দেবী 
যখন পিকেটিং ক'রে কারাবরণ কবেন তখন মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মঙ্গুমদাব 
প্রভৃতি নেত্রীগণ অসহযোগ আন্দেলন পরিচালন করতে থাকেন | বখলাজন্দরী 
সোম তাদের সঙ্গে পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন | তাদের লালবাজার 
থানাম্ন নিয়ে যাওয়। হয় এবং সেদিনই পরে তীর! মুক্তি পান। 


প্রভাবতী বনু 


ময়মনসিংহের কংগ্রেস-নেত] সুর্য সোমের কন্া এবং কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী 
স্থধীর বন্র স্ত্বী প্রভাবতী বস্থ ১৯২১ শ্লীল থেকে ময়মনসিংহের কংগ্রেসের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সেখানকার মহিলাদের কংগ্রেসে যোগদানের 
প্রেরণা দেন। কংগ্রেসের সব আন্দোলনেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। পরে 
তিনি বলীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্ক নির্বাচিত হন। 


খখনণ৭ 


স্বপধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নাবী 


ময়মনসিংহেব বিপ্লবী যুগান্তব-দলেব সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন । ১৯৩০ 
সালে বিপ্রবীর্দেব নিষিদ্ধ জিনিস ও ক।গজপত্ত্র তার হেপাজতে বাখ। হ'ত । 


কুমার-জননী লাহিড়ী 
( পুণ্টযা বালনাহা ) 
এক জমিদাব গুভিণী হবে৪ এবং তীাব দুই ছেলেব গ্রেপ্তারে পবে9 তিশি 
বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিপেন | পিশস্ত প্রজাদেব গৃহে তিনি বিপ্লবীদেব গোপন 
কবে বাখবাব ব্যবস্থা করবেন | তাঁর বাড়ীটি উত্তববঙ্ধেব বিপ্রবাদের একটি 


প্রধাণ কেন্দ্র ছিল | 
বিপ্রবী সঙ্যবঞ্চন লাভিডা এব, জ্ঞানাগুণ পাভিডী ভাব প্ুত্র। 


সত্যরাণী দত্ত 


( বাধশল) 


১৯৩০ সালে স্বামী স্রবেন্দনাথ দন্তেব সঙ্গে সত্যবাণী দন্ত কলিকাতায় 
ডালহাটপি ক্কোথব বোমা ম।মলায গ্রেপ্তাব ভন এব ভাজত বাস কবেন। 
তাব স্বামী এ মামলাষ দীর্ঘমেবাঁধী দ্বীপান্তব দণ্ডে দণ্ডিত তন । 


কমল। দাস 


কমল। দাস তাব বাড়ীতে ১৯৩০ সালে পলাঙক বিপ্রবীদেব আশ্রব দান 
কখতেন এবং অন্যভাবে ও সহায্য কবতেন। ডালহাউপি স্কোবাব বোমার 
ঘটনা সম্পর্কে তাকে গ্রেগ্জাব কখ। হয, কিন্ত প্রমাণ অভাবে মুক্তি দেওযা হয। 


কমলা চট্টোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায় ) 


কমল! চট্টোপাধ্যায় ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত হিজলী ও অন্যান্য 
জেলে বাজবন্দী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের যুগাস্তব বিপ্লবীদলের বিশিষ্ট কর্মী 
ছিলেন। (তব বাজনৈতিক কর্মজীবনেব তথ্য পাওষ! সম্ভব হয নাই |) 


৭৮ 


সুনীতি দেবী 


স্থনীতি দেবী ও তার কন্যা মায়া দেবী উত্তরপ্রদেশের কানপুরে বসবাস 
করতেন। তারা ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিখ্যাঙ ধিপ্রবী চন্দ্রশেখর আজাদের 
বিপ্রবীদলের কর্মী । স্নীতি দেবী অগ্ত্-আইনে গ্রেপ্তার হন, কিন্তু প্রমাণ।ভাবে 
মুক্তি পান। পরে রাজবন্দীরূপে হিজলী ও প্রেসিডেন্সি জেল বন্দী থাকেন 
সম্ভবত; ১৯৩৪-_৩৭ সাল পর্যন্ত । তার মৃত্যুর তাবিথ জানা যাখনি। 


মায় দেবী 


স্থনীতি দেবীর কন্যা মাধা দেবী । কলিকাতায একটি বোিং-এ অবস্থান- 
কালে ডিনামাইট প্রভৃতি সহ তিনি গ্রেঞধার ভন সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সালে | অস্থ- 
আইন অন্যাঁষী মায়| দ্রেবীর ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয | জেলে তাকে তু তীয়- 
শ্রেণীভুক্ত কর হয়। তিনি অত্যন্ত তেজন্বী ৪ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিল। 
ছিশেন। থাঁনা ও জেল কর্তৃপক্ষ তাঁব জেদ ভাঙতে সচেষ্ট ছিল । তারা তাকে 
এত যাওনা ও কষ্ট দেয় যে, ভার স্বাস্থ্য একেবারে ডেডে যায । অবশেষে 
তাঁকে প্রথমে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে পাতিপুকুর বক্ষ 
শসপাতালে রাখা হয়। ভার মুক্তির তারিখ জানা যায়নি । 


ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস 


৬মহিমচন্দ্র বিশ্বাসের বিধবা পত্রী ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে 
পলাতক হয়ে অবস্থান করছিলেন চট্রগ্রাম অস্ত্াগার লুষ্ঠনের নেতা মাস্টারদা 
সুর্য সেন, কল্পন। দত্ত, শান্তি চক্রবতী, মণীন্ত্র দত্ত, সুশীল দাশগ্ুধ ও ব্রজেন 
সেনগুপ্ধ। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাত্রে মিলিটারী সে-বাডী ঘেরাও 
করে। বিপ্রবীদের সঙ্গে মিলিটারী ও পুলিসের খণ্যযুদ্ধ হয়। (খগযুদ্ধের 
বিবরণী কল্পনা দত্তের জীবনীতে দেওয়া হয়েছে ।) বিপ্রবীবীর সুর্য সেন ও 
ব্রজেন সেন গ্রেপ্তার হন। পরদিন গ্রাতে শ্দীরোদপ্রভা বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার 
করে। পলাতক বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা প্রভৃতিকে আশ্রয়দানের অপরাধে 
ক্ষীরোদগ্রভা বিশ্বাসের ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 


খপ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 
বিপ্লবী বীরদের আশ্রয় দেওয়া যে সেদিন কী বিপুল গৌরব এবং কতব্ড 
বিপধয় বহন ক'রে এনেছিল তা জানেন সেদিনের এইসব ছুঃসাহসী 
আশ্ররদাত্রিগণ। 


অমিত সেন 


অমিতা সেন বাজবন্দীরূপে হিজলী জেলে ছিলেন সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সালে। 
তিনি 'অন্রণীলন' বিপ্রবীদলেব কর্মী ছিলেন। দেশপ্রিষ যতীন্দ্রমোহন সেনগ্ুপ্তেব 


ভ্রাতবধূু তিনি | 


হাস্যবাল! দেবী 
( কদ্রকব, ফবিদপুব ) 
ও 


মায়৷ নাগ 


(বাবদী, ঢাকা) 


হাস্তবাল| দেবী এবং মায়া নাগ ঢজনেই কাকুডগাঁছি ষভযন্থ মাঁমলাষ 
গ্রেপ্তার হন। হাজতবাসেব পর ১৯৩৩--৩৭ সাল পর্যন্ত তারা স্বগৃহে অন্তরীণ 


ছিলেন। 


চারু চক্রবতা 


চট্টগ্রামের 'অগ্রশীলন' দলের কর্মী চ।রু চক্রবর্তা রাজবন্দী হয়ে হিজলী জেলে 
ছিলেন সম্ভবতঃ ১৯৩৪ সালে । 


নির্মল। চক্রবতাঁ (ঘোষাল ) 


চট্টগ্রাম অগ্াগ।র লুষ্ঠনের পর নির্মল চক্রবর্তী ১৩ বছর বয়সে বিপ্লবীদের 
সংস্পর্শে আসেন সম্ভবতঃ ১৯৩৪ সালে। টট্টগ্রামের শ্রীপুরে তার পিতার বাড়ী 
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অন্রপূর্ণ দাশগুপ্ত ( সেন ) ও বাসস্তী দাশগুপ্ত (রায়) 


তল্লাসী ক'বে পুলিস একটি রিভলভাব এবং দলেব কিছু গোপন কাগজপত্র 
পায়। ফলে নির্ষলা চক্রবর্তীব প্রতি দেডবছব সশ্রম কাবাদপণ্ডের আদেশ হয। 
তখন তাব ১৪ বছব বযস। পরে তিনি হিজলীতে দ্বু'বছব র।জবন্দী ছিলেন । 
তাবপব একবছব ব্বগৃহে অন্তরীণ থাকাব পখ পুলিস তীকে নিজের জেল। থেকে 
বহিষ্কাব কবে দেষ। 


নির্মল দেবী ও নিরুপমা দেবী 


(কক ফ'বদপুব ) 


নির্মল। দেবী এবং নিরুূপম| দেবী স্বগুভে অন্তবীণ ছিলেন ১৯৩৭ সালে । 


অন্নপূর্ণা দাশগুপ্ত (সেন) ও বাসন্তী দাশগুপ্ত (রায়) 


অন্নপূর্ণা দাশগুপ্ত ও বাসন্তী দাশগুপ্ণ পুকলিখাব প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা 
নিবাবণ দ।শগুপ্ত ও ল।ধণ্য দাশগুপ্তেব কন্যা । তাব। পিত।ব অকৃত্রিম দেশ- 
সেবাব আদর্শে অল্পবঘস থেকেই উদবুদ্ধ হন। অন্পপূর্ণ! দাশগপ আবামব।গেব 
১৯৩০-_-৩২ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনে সক্রিঘ অংশগ্রহণ কবেন। গ্রামে 
কষকদেব মধ্যেও তিনি আন্দেলন পবিচলনা কবেন। ফলে দ্বইবাবে তিনি 
দেডবতৎনব সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আব।মবাগেব করুষধক মেয়েদেব মধ্যে 
তাব সঙ্গে জেলে গিষেছিলেন বরদামধী দ|সী | 

অন্নপূর্ণা দেবী বর্তমানে গঠনমূলক কাজে এবং মাঝিহিডা জাতীয় বুনিযাদী 
বিদ্যলযেব কাজে নিযুক্ত আছেন । 

বাসস্তী দাশগুগুকে তাব পিতা “ঢাকা কল্যাণ কুটিব আশ্রমে” পাঠিয়ে দেন 
কংগ্রেস-কর্মীরূপে শিক্ষালাভ কবতে। তিনি ১৯৩৭--৩২ সালের এখং ১৯৪২ 
সালেব কংগ্রেম আন্দোলনে যোগদান কবে ঢাকা ও পুরুলিষায় চাববার 
কাবাববণ কবেন। মুক্তির পর “ওযার্ধ! মহিলা মগ্ডলে” গিষে তিনি নানা 
গঠনমূলক কাজ শিক্ষা করেন। বর্তমানে তিনি ধিংভূমের নিমডিহতে একটি 
আশ্রমের কাজ পরিচালন! ও গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত আছেন। 

নীরব ও নিরলস কর্মী অরপূর্ণী দেবী ও বাসম্তী দেবী পিতার যোগ্য কন্ঠা 
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চামেলী দেবী গুপ্ত 


উত্তরপ্রদেশের চামেলী দেবা গুপ্তা ছিলেন একটি বীরাঙ্গনা । ১৯৩০ সালের 
আইন অমান্য আন্দোলনের সমর তিনি কলিকাতার “না সত্যাগ্রহ স্মিতি'তে 
যোগদান ক'রে সভা ও শোভাধাত্র। করতেন, বডবাজারে গিয়ে পিকেটিং 
কর্পতেন | তাকে দেখলে লোকে বিপিতী বন্ধের দোকানের কাছাকাছি যেতে ও 
সাহস পেতো না। তিনি জেলে যাবার পর তার স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে 
যায। সবকাৰ প্রস্তাব কবে, বগু লিখে দিলে তাকে মুক্তি দেওয়। হবে। কিন্তু 
তেজোদ্দীপ। চামেলী দেবী বণ্ু লিখতে রাজী হলেন না । জেলেই তাঁর একটি 
পুত্র জন্মগ্রণ কবে । শরীর ভার ক্রমশঃ এত খাবাপ হথে যার যে, সরকার 
বাধ্য ভখে অণশেষে ভাকে বিন।শর্েই মুক্তি দেবে । কিন্তু ৩খন আর সময় 
ছিল না। কষেকদিন পরেই মাঙ।| ৪ পুত্র দুজনেরই জীবনণীল! সাঙ্গ হয়। 
এমনি কারে ভাবতে নারী-টসশিক সেদিন আপন ত্যাগ, খারত্ব ও দৃঢ়ত। 
দিযে স্বাধীন তা-সংগ্রামের বিজয় ঘোষণা ক'রে গেছেন | 


কুস্বম বাগদী 


মেদিনীপুবের কুহ্থম বাগদীর সাত মেধের পর এক ছেলে । দ্শমাসের সেই 
দুপ্ধপোষ্জ শিশু বাডীতে রেখে তিনি ১৯৩২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান 
ক'রে জেলে গিয়েছিলেন | জেলে গিযে তার সন্তানকে খাওয়াবার জন্য অসহ্য 
কষ্টে তিশি ছটফট করছিলেন । প্রথম রাতটাই তীর কেঁদে কেঁদে কেটে যায়। 
জেলেব বন্দিনীরা অনেকেই এতে বিরক্ত হলেন_ ছেলের জন্য এতই যদি কাঁদবে 
তবে জেলে এলে কেন? পরের দিন শ্বামী ছেলে নিয়ে জেল-গেটে দিতে 
আসেন। কুম্থম বাগদকে জেল কর্তৃপক্ষ জেল-গেটে ডেকে এনে বলেন--“বগু 
লিখে দিলে ছেলে পাবেন।” কুসুম বাগ্ী ছেলে না নিয়ে শূন্যহাতে বন্দিনীদের 
কাছে ফিরে গিয়ে বললেন-_“গান্বীজীর কথায় জেলে এসেছি, আমি কি বু 
লিখে দিতে পারি?” বন্দিনীরা তার নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। 


অনু 
মেদিনীপুরের মধ্যে কাখির ৪ মাইল দুরে পিছাবনী গ্রাম। ১৯৩০ সালে 
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আশা দাশগুঞু ও মাখন দাশগুপ্নু 


এখানে প্রথম লবণ সত্যাগ্রহ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। সে-আন্দোলন 
ছড়িয়ে পড়ে সারা মেদিনীপুরে । গ্রামের মেয়েরা দলে দলে লবণ তৈরী ক'রে 
লবণ আইন ভাঙতে আরম্ভ করেন। পুলিসের নিম নির্যাতন শুরু হয়। লবণ- 
সত্যাগ্রহ দমন করবার জন্ পুলিস মারপিট করতে থাকে । সত্যা গ্রহী মেয়েদের 
অনেককে খালের জলে ফেলে দেয়। ক্রমে তাদের উপর অত্যাচার ব্যাপক 
হয়ে ওঠে। তারা ঘরবাডী তল্লামী ক'রে ধান-চাল নষ্ট ক'রে দিতে থাকে। 
পিছাবনী গ্রামে এমনি কবে একটি বাডীতে তল্লাসী ও অত্যাচার করবার সময় 
অন্থু নামে একটি গর্ভবতী নারীকে পুলিস লাঠি দিযে নিষ্ুরভাবে মেরেছিল। 


নিরুপম। দেবী 


নিরুপম| দেবা ১৯৭১ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন । ১৯৪৫ 
সালে তিনি শহব ছেডে গ্রামে চলে যান গাদ্ধীজীর আদর্শে গঠনমূলক কাজ 
করবার প্রেরণা । ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পান্থ তিনি নদীয়ার 
সাহেবনগর গ্রামে 'কপ্তুববা গ্রাম সেবিকা শিক্ষণ শিবির”-এর পঞ্চালিকা ছিলেন । 
বর্তমানে তিনি সাহেপনগরে কিন্তরব। গ্রামদেব| কেন্দ্র পরিচালনা করছেন 
এখং অর্বোদধের আদর্শে গ্রাম-মংগঠন ও ভূধান-যজ্জের কাজ ক'রে চলেছেন। 
তার নিষ্টা ও কর্মপ্রেরণা অনুকরণযোগ্য | | 


আশা দাশগুপ্ত ও মাথন দাশগুপ্ত 


আশা! দাশগুপ্ত ও মাখন দাশগুপ্তের বাড়ী কুমিল্লার । তাদের পিতা সাব-জজ 
ছিলেন। তারা ছিলেন ঢাকার এক বিপ্লবী দলের সভ্য । তাদের *একজন 
আত্মীয় ছিলেন পুলিস-ইন্সপেক্টার। পুলিস-ইন্সপেক্টারের বাড়ীতে পিস্তল 
থাকবে এটাই স্বাভাবিক । পিস্তল সরাবার ইচ্ছায় একদিন এরা ছুই ভ্ী 
একগোছা' চাবি নিয়ে এ বাড়ীতে যান। ইন্সপেক্টার আফিসে গেছেন। 
মাখন তীর স্ত্রীকে নিয়ে এক ছুতে! ক'রে বেডাতে চলে গেলেন। আশা 
অত্যন্ত জরুরী সেলাই করবেন বলে এঁ বাভীতে রইলেন। তারপর আশ! 
চাবি দিয়ে বাঝ খুলে পিস্তল বার ক'রে নেন। অতি সাবধানে ছুই বোনে গিয়ে 
শিস্তলটি দিয়ে এলেন দলের নেতার হাতে । কিন্তু তাঁর! গ্রেপ্তার হন নাই। 


তস্ও 


ফুলবাহার বিবি 


১৯১৬ সালে ফুলবাভাব বিবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পৈতৃক বাড়ী 
ঢ[ক। বিরুমপুবের স্থুবাসপুব গ্রামে । তিনি অল্পবঘসে পিতৃমাতৃহীন হয়ে 
জ্যষ্টভ্রাতা তমিঙ্বদ্দীনের তত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। তমিম্বুদ্দীন ছিলেন 
কংগ্রেস-কর্মী। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি ১৯৩১ সালে কাবারুন্ধ হন। 

ফুলবাহার বিবি জ্যেষ্ট ভাইয়ের নিকট থেকে দেশপ্রেমের প্রেরণা লাভ 
করেন। তিনি পাইকপাডার কিরণ রুদ্রেব সঙ্গে আন্দোলনে যোগদান 
করেন। ১৯৩২ সালেব আইন অমান্য আন্দোলনে সক্তিয অংশগ্রহণ করায় 
তার ছয়মাস সশ্রম কাবাদণ্ড হয । তাকে ঢাকা ও বহপ্মপুরের জেলে কারারুৰ 
বাখা হ্য। মুক্তির পব ঠিনি কংগ্রেসেব গঠনমূলক কাজে আত্মনিযোগ' 
কবেন। 


আত৷ মজুমদার 


আভা মজুমদাব ১৯৪২ সালে কংগ্রেসেব ভারত ছাড়ে” আন্দোলনে 
যোগদান করাতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী ছিলেন । 


করুণ। ঘোষ (সাহ।) 


ককণা ঘোষ ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ভারত ছাডে।” আন্দেলনে যেগদান 
করেছিলেন এবং নির।পত্তা বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী ছিলেন । 


রাজিয়া খাতুন ও হালিম৷ খাতুন 


ময়মনসিংহের ছুটি মুসলমান মেয়ে রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন অল্ল- 
বয়সেই ১৯৩০_-৩২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। শুধু তাই 
নয়, ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগাস্তর দলের সঙ্গেও ভীদের যোগাযোগ ছিল। 
১৯৪২ সালে কংগ্রেসের "ভারত ছাডো” আন্দোলনে তারা সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করেন ও নির্যাতন বরণ করেন । 


২৮৪ 


রোকেয়। বেগম 


সামছুন্‌ নেছ। বেগম [ ঢাকার গোলাম জ্বিলানীর মা 7, 

রওসন্‌ আর বেগম [:ঢাকার গোলাম জ্িলানীর স্ত্রী] 

রইস বানু বেগম [ টাকার আসফ আলি বেগের স্ত্রী], 
বদরন্‌ নেছ। বেগমা ঢাকার আক্তার উদ্দীন হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী] 


এরা ১৯৩০--৩২ সালের আইম অমান্য আন্দোলনেব সময় সত্যাগ্রহীদের 
সাধ্যমতো সাহায্য করেন। গৌডা ও সন্বান্ত মুসলমান পরিবারের মহিল] হওয়! 
সত্বেও তীর! স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে সহায়তা ও অর্থসাহায্য করেন। 
গোলাম জিলানী ১৯৩২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করার ফলে 
* ঢাকা জেলে বন্দী ছিলেন। সেই সমষ কারাবন্দী অবস্থায় কঠিন রোগাক্রান্ত 
হ'য়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন । 


রোকেয়া বেগম 


সমাজ-সংস্ককরক ও সাহিত্যিক বোকেষা বেগম ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার 
পায়বাধন্দ গ্রামের বিখ্যাত সাবের পবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান 
সমাজের গৌডামি ও বাধাবিদ্ব গ্রাহ্‌ না ক'রে মুম্লিম নারী-সমাজের উন্নতির 
জন্য তিনি সারাজীবন সমাজসেবা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আলোকবতিক। 
বহন ক'রে, অন্ধকারে নিমজ্জিত মুস্লিম নারীকে পথ দেখিয়ে গেছেন। তার 
স্বামী সাখাওয়।ৎ হোসেন উদারমনোভাবাপন্ন ও স্ত্রীশিক্ষা-অন্ুরাগী ছিলেন । 
স্বামীর নিকট থেকে তিনি সর্বকর্মের প্রেরণা পান। 

রোকেয়া বেগমের রচিত পুস্তকের নাম “মতিচুর”, 'পন্মরাগ', “অবরোধ- 
বাঁসিনী”, “সুলতানার স্বপ্ন” “মুক্তিফল; প্রভৃতি । ও 

“মুক্তিফল? পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন যে, নারীর সহায়তা ন! পেলে 
একা! পুরুষের চেষ্টায দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। “অবরোধবাসিনী; 
পুস্তকে তিনি বাংলা ও বিহারের অবরোধবাসিনী মহিলাদের জীবনের যে 
বেদনাস্রর চিত্র তুলে ধরেছেন তা৷ সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হানবার 
জন্ত প্রেরণা জাগিয়েছে। এদিক থেকে তিনি বিপ্লবী । প্রত্যক্ষভাবে তিনি 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান না করলেও অনগ্রসত্বর সমাজের নারীদের মধ্যে 
দেশাচরাগ জাগাধার যে প্রচেষ্টা তিনি সারাজীবন ধ'রে ক'রে গেছেন তাৰ 


২৮৫ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নানী 


মূল্য কম নয়। বর্তমান মুস্লিম সমাজের অনেক শিক্ষিত। ও অগ্রণী নারী তার 
প্রতিষ্ঠিত “সাখ। ওযাৎ মেমোবিযাল স্কুল'-এব ছাত্রী ও তার হাতের তৈরী | 
১৯৩২ সালে তাব মৃত্যু হয। 


ঢাঁক। ও ঢাঁকাব গ্রাম।ঞ্চলে যেসব মহিলা ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় সভা-সমিতি ক'বে মহিলাদের স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণে 
উদ্বুদ্ধ কবেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম £ 


ছি 
এ 


মুক্দকেণী দেবী (বিজধকঞ্ণ গোন্ব।মীণ শ্বশমাত1) 
চশীল[শন্দণী পেন (ঢ।কাব দীননাথ সেনের কন্। ) 


৯ 


৩। চিন্মধী দাস _সোনাবং গ্রাম 
| নখশশী দেবী তি পি 
৫ | স্থুশীল। সেন শি 
৬। কমলেকামিনী গ্প্ত। .: -আউটসাহী গ্রাম 


(৭৬ ধচ্ছণ পধসে ১৯৩২ সালেব 
কংগ্রেস আন্দোলনে গ্রেপ্তাব হন । ) 
৭। প্রিষবালা গুপ্রা 0 
৮। গিবিজা গুপ্তা 4. 
স্থবমা সেন 


ন 


যে-সমস্ত মহিলা ১৯১০ সাল থেকে বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, তাদের 
পলায়নের ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র গোপন রাখা, আথিক সাহায্য ও অন্যান্য 
সহায়তা করেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম 2 


১। সৌদামিনী দেবী ( ফরিদপুর ) _-১৯১* সাল থেকে 
২। ব্রদ্ধমযী সেন (ঢাকা, বিক্রমপুর ) _ ১৯১০ 222 
৩। চিন্সয়ী সেন (ঢাকা, বিক্রমপুর ) __১৯১০ * 8 
৪। জগতংতার! সেন (ঢাকা, সোনারগ। ) _ ১৯১০ ৮ 
৫|। সরোজিনী দেবী ( বরিশাল ) ১৯১০ ৮ 


২৮৬ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


প্রিববালা দাশগুপ্ত ( ববিশাল ) 


মুণ।লিনী দাশগুপ্ত ( ববিশাল ) _-১৯১০ 
বগলা শুন্দবী দেবী ( ঢাকা, চুডাইল ) _-১৯১৪ 
বিন্ুধাসিনী সোম ( ঢাকা, বজযোগিনী ) --১৯১৪ 


দুর্গামণি প।ইন ( ফবিদপুব, ভাটুবিয।ব শিশি 
পাইনেব মা, তিনি ঢাকা স্বগৃহে আটক 


ছিলেন । ) _-১৯১৬ 
অস্বিক! দেবী (ফ্বিদপুধ, পালং) ০৭ 
মেহলতা ধস্থ (ঢাক বাউংভোগ ) সম্ভব ত; ১৯২৩ 
হষধাল। খোষাল ( ছবগ। ) _-১৯৩৩ 
সুষমা দাশগ্রপ্ু ( কবিশ।ল ) --১৯৩০৩ 
(তিনি দুইবাব গৃহবন্দী ছিলেন । ) 

স্থবম। মজুমদাব (মবমনপিংভ, বাথপব ) --১৯৩৩ 


(তিনি একবাব স্বগৃহে মন্তব ৭ ছিলেন ।) 


%? 


৮৫ 


খপ 


--১৯১০ সাল থেকে 


9 


খট 


৮০০ 


বিভিন্ন স্থানেব নিম্নলিখিত মহিলাগণ ১৯৩০ সালেব লবণ আইন 
অমান্য আন্দোলন ও ১৯৩২ সাঁলেব আইন অমান্য আন্দোলনে 
যোগদান ক'বে কাবাববণ কবেন ঃ 


কলিকাতা (১৯৩০) ১০ | দেশক।লী ছেত্রিনী 

১। নিঝবিণী সরকাব ১১। নাবাধণী কাউব 
(১৯৩০, ১৯৩২) ১২। মলিন] গুপ্ত 

২। সবোজবাসিনী সাহ। ১৩। সবযূবালা সেন 
৩। ছাযাবাণী দেবী ১৪1 শোভনা বাধ 
৪1 সুরুচি গুহ রাষ ১৫। স্বর্ণ সেন 
৫। পুষ্প নন্দী ১৬। গিরিবাল। বায় 
৬। লাবণ্য মিত্র ১৭। কনকলতা দাস 
৭। সুনার দেবী ১৮। শতদলবাসিনী দত্ত 
৮| গঙ্গী দেবী ১৯। নন্দরাণী ধব 
৯। কিষেণ দেবী ২০। উজ্জয়িনী দেবী 


৮৭ 


88৪ | 
৪৫ | 
৪৬ | 
৪৭ । 
৪8৮ | 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নারী 


ইন্দুব!ল! দেবী 
দয়াকুল দেণী 
আবতি মুখে।পাধ্য।য় 
হ্নীরতি দাস 
ভিবগ্মখী ঘোষ 
শেখলবাপিনা সাহা 
মাথা শন্ধা 
গোদাবখী বেশ 
৪যাজিযা বাই 
নপ্রত| দেখা 
সখযূ ধেখী 
তাব। দেবী 
৬গবান দেবী 
যশোদা দেবী 
লীলাখ তী দেবী 
বমুনা বাই 
পুজ্প বাই 
প্রমীলা বাই 
প্রিষন্বণ! দেবী 
শৈলবাল1 দ্রেবী 
কুন্দরাণী স্ুবিত৷ 
স্থবম| মুখোপাধ্যায় 
(১৯৩০, ১৯৩২) 
সষম! মুখোপাধ্যায় 
(১৯৩০) ১৯৩২) 
কমলা বিশ্বাস 
মথুবা বাই 
সন্তেরষবাসিনী গুহ 
সোহম্‌ দেবী 
বিন্ুবালা দাসী 


৪৯ শাস্তবাল। দাসী 
৫০। ক্ষীরোদস্থন্দবী দাসী 
৫১। মনোরমা দাসী 
৫২ | অন্থালিক1 বাঘ 
৫৩। মনদা সেন 
৫৪। সবপ। চকুবর্তী 
৫৫। শ্উখাসিনী গুহ বায় 
৫৬। শান্ত। দেবা 
৫৭| ল।বণ্যগ্রও। দেবী 
৫৮ | চপল সেন 
৫৯ | অমন্ম। জান 
৬০ | দুর্গ বতী দাশগুপ 

( ১৯৩০) ১৯৩২) 
৬১। কুন্দ মিত্র 
৬২। গ্রীতিলত! দাস 
৬৩। সবলা সরক।ব 
৬৪। সবম্বতী দাশগ্প্ত (মিত্র) 
৬৫ । অরুণ! দাশগুধ 
৬৬। অমিতা দত্ত 
৬৭। সবযৃবলা দত্ত 
৬৮ । আভা দে 
৬৯। ছায়া চট্টোপাধ্যায় 
৭০ | পুজ্পবাণী নন্দী 
৭১। স্ুরুচি সিংহ বা 
৭২| সবযু সেন 
৭৩। সীতা ঘোষ 
৭৪ | লক্ষমীমণি দেবী 
৭৫। বসন্ত বেন 
৭৬। যমুশ! বেন 
৭৭। রূতনদেবী জেঠী 


৮৮ 


৭৮ | লশ্্পীদেবী কাপুর 
১৯ | লক্মীদেবী শম। 
”০ | গঙ্গাদেবী মেহতা 


"১1 কোৌশল্যা বেন 
৮২1 যজ্ছেশ্ববী দেবী 
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নীতি সেনগ্রপ্ত। 
সৌদূ[মিনী শীল 
ইন্দুম তা দেবা 
পাতষ। বঙ্গ 
চিগণ[ল। খস্ন 
মনে।বম। পর্ন 
স্রভাসিশী সোম 
জ্যে।আমখী মিত্র 
মমঙাবাল! দে 
টগবব।পল। সবক।ব 
সেহল ৩1 দেখী 
হেমনশিন। দেবী 
সভাশিনী দস 
জগহ্তাব। দেখা 
কামিণাব।ল। দেব 
সাবিত্রীবালা দ।স 
প্রণবাল। দেখী 


শবংকামিশী সবক।ব 


ভেশাব।ণী মজুম্দাব 
জ্ঞ।নদান্থন্দধী ক্র 
হেমর্গিনী কুদ্র 
পুটুদে সবকাব 
কিবণবাল। দেবী 


স্থবম। মুখোপাধ্যায় 
নীহ।বম[ল। গঙ্গোপাধ্যাষ 


মোক্ষদ।হুন্দণী দে 
যশোদাস্ন্দবী দে 
অবল|বালা দে 
প্রমদানুন্দবী দেবী 


€( ওবফে নিষ্লা দে) 


/ 
৫ 


/ 
ও 


শান্তঠিবাল] গুপ্ত 
মোডশীবাল! দে 
মানদ1 মল্লিক 
উ-্তম। ধুপী 
বিজনখ!লা দে 
হহ।পিশী দন্ত 
চপল। দন 
সখযৃবালা দন্ত 
কাশিনাবাল। দন্ত 
পুণিম। ণে 
ক]মিনী দে 
জ্ঞাশদ| দে 
প্রমদ। দাস 
নির্ধল। দাস 
মভাম।থ।| দন্ত 
স্রধাধল। দন 
হুববাল। গুপ্ঠা 
শৈবলিনী দাস 
স্থমম] দস 
শোভাবাণী দত্ত 
বীণাপাণি দেবী 
সুনীতি দে 
বিনোদ দে 
বাসম্তী দেবী 
স্ুকুমারী শীল 
হিবণপ্রভ। সরকাব 
বাসম্তী ঘোষ 
মুণালিনী দে 
শাস্তিবালা সেন 
নয়নবাল। গুহ 


১২১ । 
১২২ | 
১২৩। 
১২৪ | 
১১৫ । 
১২৬ | 
১৩৭ | 
১২৮ । 
৮ ১২৯ | 
১৩০ | 
১৩১ । 
১৩১। 
১৩৩। 
১৯৩৪ | 
১৩৫ । 
১৩১৬ । 
১৩৭ | 
১৩৮ । 
১৩৭ । 
১৪০ | 
১৪১। 
১৪২। 
১৪৩ | 
১৪৪ । 
১৪৫ | 
১৪৬। 
১৪৭ । 
১৪৮ । 
১৪৯ । 
১৫৩ | 


আশালত!। দে 
বিন্দুবাসিনী দেবী 
সবযু মুখটি 
মনোবমা দাশগুপ্তা 
প্রমদানুন্দবী সেন 
স্থবর্ণমযী সবকা 
শান্তমণি ভাপ্রযাল 
বাইনুন্দবী দেবী 
ক্ষ্যান্তকালী দেবী 
স্থকুমাধা দশ 
আমশালত। দেবা 
বণদক্ষিণ] দাঁস 
ক্ষীবোদান্ন্দধী দাস 
কুন্বমকুমাবী দেখী 
ন্েহল তা পাগ 
ভবিধাপী দে 
হবিধাশী দন্ত 
প্রভাপলক্ষমী দেবী 
শবত্কামিণী দে 
স্থমতিবাল! দে 
ইচ্ছামষী দেখী 
ন্েহলতা বায 
ক্ষীবোদনুন্দবী রায় 
প্রফুল্লবাল। কু 
মনোবাসিনী দেবী 
স্থনীতিবালা কর 
কনকপ্রভা রায় 
হেমলত। আচাধ 
হরিদাসী দেবী 
স্থ্রধুনী দেবী 


্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নাবী 


১৫১ । ন্সেহলতা বন্ধ 

১৫২। হিবঘ্বযী গুহ 

১৫৩ | সবোজবাল। মজ্ত্রমদাব 
১৫৪ | শচীবাণী দেবী 
১৫%। কিধণবালা দেবী 


কৃমিলা (১৯৩২) 


১। গীতাবাণী ভৌমিক 
২। হিবখাধী দেবী 

৩। অমিয| বাধ 

৪। উধাবাণী পালিত 

৫ | সাধন] সবপাব 

৬। শান্তশীলা পালিত 

৭। ন্াসিনী মুখোপাধ্য।ব 
৮। নির্সল| সবক।ধ 

৯| চারুশীলা দেবা 

১০ | অকণ। মজুমদাব 

১১ | সরধু ণঙ্ছ 

১২। ন্েহলতা পাল 

১৩। নবনীতদুকামল। সিংহ 
১৪। বিভাব তী চৌধুবী 


পাবনা (১৯৩২) 


১। কুস্থমবাল। ঘোষ 
২| রেবারাণী চন্দ 
৩। সরোজনলিশী দত্ত 
৪। কুমুদিনী ঘোষ 
৫। হেমপ্রভ1 দেবী 
৬। প্রভারাণী দেবী 
৭। বিভারাণী দাস 


*২৯৫ 
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বংপুব (১৯৩২) 


১। স্ুমৃতিবাল। সমাদ্দার 
২। দক্ষপাল। দাসী 
৩। অর্চনা গ্র/মাণিক 
(তিনি নোনা খালির দাঙ্গা বিধ্বস্ত 
অঞ্লেও 
করেন ।) 
৪ শান্তিবাল। দেবী 
৫ | অমিযার|ণী দেবা 
৩। মহামাষ] দেবী 
৭। জ্যোতির্নধী দেবী 
৮। স্ুধারাণী সরকার 
৯। বীণ| সরকার 
১০। চারুবাল! ভট্টাচার্য 
১১। বেলারাণী রাষ 
১২। আশালতা দেব 
১৩। প্রিযবাল! দেব 


বংপুব (১৯৪২) $ অন্তবীণ 


১। অমিতারাণী চৌধুরী 
২। শেলী দেব 

৩। বেলা ভষ্টাচা 

৪। মীলতী ভট্টাচার্য 
৫€। শতদল বস্থ সরকার 


মেদিনীপুব (১৯৩০ ) 


১। ননীবাল। দাস 
২। অনুরূপ দাস 
৩। শতদল অধিকারী 
৪1 স্বরূপ দাস 


১৯৪৭ সালে কাজ 


১৫। 


৫ | সবিত। বস্থ 

৬। চারুশীল! সেন 
৭। স্ৃযম! সেন 

৮| কমলা বাগদী 
৯| ননীবাল1 মাইতি 
১০। মাখন দাসী 
১১1 বসন্ত মণ্ডল 


১২। নিবারণ দাসী 


মেদিনীপুব (১৯৩৯ ) 


১। সত্যবাল! দাসী ( অত্যাচারিত ) 
২। ইন্দমতী দেবী 

৩। স্থহাসিনী দেবী 

৪ স্থুখদা রাযচৌধুবী 

€₹ | লক্ষ্মীরাণী দ্রেবী 

৬। কুম্থমকুমারী মণ্ডল 

৭। বাসনবাল। মাইতি 

৮। হ্মম্তবালা ঢো।ং 

৯।| পঞ্চমী ডালনী 


১০। ভূতিবাল! ডালনী 
১১। মগনবাল। মাল 
১২। কিরণবাল। মাইতি 
১৩। বসস্তবাল! করক 
১৪। নীরবাল। রায় 


স্থবোধবাল] কুইতি 
১৬। শুভঙ্করী দেবী 
১৭। ধীরেনবালা ভূ ইয়া 


১৮। চারুশীল! জানা 
১৯। চিকণবাল। দ্বাসী 
২০। কিরণবাল। বেরা 


২৯৬ 
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২১। চাকবালা পালিত ৫১ | স্থশীলাবাল। দে 
২২। সৌদামিনী পাহাড়ী ৫২। কুম্থমকুমারী মগ্ডুল 
২৩। মাযালতা দাস ৫৩ | যামিনীবাল1 সেন 
২৪। যমুনাবাল1 দেবী ৫৪1 জ্ানকী দাসী 

২৫ | চাক মাঝিনী ৫৫। বনবিবি 

২৬। অবনীবালা মাঝিনী ৫৬এ।| সার দাসী 

২৭। সরযূবাল1 দাসী ৫৭ | সজনী দাসী 

২৮। মনোবম। দাসী ৫৮ | রোহিণী দসী 
২৯। সরযূশোভনা বস্থ ৫৯ | বসন্ত দাসী 

৩০। শতদল দেবী ৬০ | কুগ্রম বাগদী 
৩১। বিবাজমোহিনী মাইতি ৩১। পদ্ম দাসী 

৩২। মাতঙ্গিণী দাসী ৩২। বিদ্যুৎ দাস 

৩৩। নশীবালা দাস 

৩৪। হরিপ্রিযা দেবী ০০০০ 
৩৫। সবোজিনী গিবি ১। ললি৩] দেখী 
৩৬। দময়ন্তী গিরি » | শৈল দাসী 

৩ | স্রষমা পালিত ৩। ননীবালা মাইতি 
৩৮। নীরদ| দাসী ৪ | গিবিবাল। ভুঁইয়া 
৩৯। বিজনবালা দাসী . 

৪০ | রাসমণি মাঝিনী ০০৪০, 

৪১। গঙ্গামণি জান! ১। হীরাগ্ভা চৌধুরী 
৪২। বসন্তকুমারী বের! ২। স্থরুপ্রভা দেব 

৪৩ | লক্ষ্মীবাণী দেবী ৩। প্রভাবতী ধর 

৪৪ গিরিবাল। হাজর! ৪| স্ুপ্রবাসিণী দেব 
৪৫ | জ্ঞানদাবাল1 বার ৫| স্থকেশিনী দেব 
৪৬। বিন্দুবাল৷ দে ৬। সরোজবাল৷ সেন 
৪৭। সত্যভামা জান ৭1 স্বম! দাস 

৪৮; সন্ধ্যাময়ী পাহাডী ৮ | মহামায়া দাস (৭ বৎসর )' 
৪৯। যমুন। বেওয়া ৯| ইন্দ্রমণি দেবী (৮০ বৎসর ) 
৫*| কিরণশশী দত্ত ১০। নলিনীবাল! মিশ্র 
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স্থচিত্রামধী দাস 
চারুবাল| সেন 
নিঙ্যমধী দেখা 
কাকখ্যমষা দেবী 
বিন্ুবাসিনী দাস 
স্থববল। দেখ 
গিরিবাল। দেখ 
কনকলত। ন।গ 
স্নববাল| দেবী 
সবোজবাল। দাস 
চ|রুবল| দেখা 
শিশিবকণ।| খিশ্বাস 
স্থনীতিবাল। দাস 
সরোজিনা পাল 
গিরিবাল। গুপ্ত। 
মোতিনীবাল৷ সবকাঁধ 
কিবশবাল। দেবী 
বিনোদিনী পাল 
সৌদামিনী পাল 
চবিত্রবালা নমঃশূদ্র 
বিলাসমধী কর। 


৩২। মাতঙ্গিনী দাস 


৩৩। শশীপ্রভা দেব 
( ভান্ুবিল সত্যাগ্রহ ) 
৩৪ | চারুশীল। দেব 


( ডান্গবিল সত্যাগ্রহ ) 
গিবিবাল। দত 
সবযৃধাল। দত্ত 
শৈলবাল। দেব 
হেমন্তকুমাধী দেব 
বসন্তকুমাবী দেব 
৪০| তারকন্ুন্দধী 'পাল। 


শ চট্ট (১৯৪২) 
১। স্ভাপিনী দাস 
২। শুুনীতিবাল। দেব 
৩। প্রফুল্লকুমাবী দত্ত 


যামিশীবাল। দাস 
হিবণখাল। দেখা 


৬। উষারাণী দাস 
৭| উম] চক্রবর্তী 
৮। লীলাবতী দত্ত 
৯| স্খধা পাল 
১০। স্েহলতা দেব 
১১। শোভন দেব 


নিম্নলিখিত মহিলাগণ ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে 
কারাদগ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে বন্দী ছিলেন 
( আশালতা সেন প্রদত্ত ) ১ 


১। উধাঁবালা দত্ত 


* | 


৮৩ 


বোডশীবাল। দন্ত 
কুমুদিনী ঘোষ 


৪। চাষণীল| পাল 


৫ 


বতনব।ল| দাসী 


৬। ননীবাল] রা 
৭। কিশোবীবাল। দ|সী 
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৫৫ 


10৩ ১৮:৬৮দাত 1৮০৩ ৯৭৭৩ | ৮১১১০ ইসমত | 1] ৮৯,০৮১ ূ ৪৮ ১৮১১১১১৬1৮১ ৬৯৩ ক 
সারার... 


হোাখা ৫হক্কে জীবন্নীল্প ভঞ্খ্য সহগ্রতীভ্ড 





পরলে কগতগণেব নাম কে।ণ। থেকে জীবনীব ভথ্য সংগৃহীত 


স্পা স্পিন সপ পেসার সলিজত পাটি শপ শপ, শত শট শশী সস পেস | সাপ স্পা শসার সপ 


১। সরলা দেবী | সরল| দেবী চৌধুরানীর আত্মজীবনী “জীবনের ঝরা- 
চৌধুরানী | পাত।”, “দেশ', 'লেকসেধকণ (পৃজা-সংখ্যা ) ও অন্থান্ 
পুস্তক থেকে তথ্য সংগৃহীত | 
২। উমিলা দেধী অপর্ণ! দেখী লিখিত “মান্তষ চিন্তরঞ্ন” নামক পুস্তক ও 
অন্ঠান্ত স্থান ভ'তে তথ্য সংগৃহীত । 





৩। মোহিনী দেবী মোহিনী দেপীর পুত্র জগধীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তক প্রদত্ত 
তথ্য থেকে সগুভীত | . 


৪। জ্যোতির্নধী 'জ্যাতির্ঁবী গঙ্গেপাধ্যারেব ভাই প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় 
গঙ্গেপাধ্যায | ক$ক প্রদত্ত তথ্য থেকে প্রধান ৩? সংগৃহীত | বীণা দাঁস 
লিখিত “বাখলার রাজনীতিতে নারী” (শারদীয়! “দৈনিক 
কনক", ১৩৫৭) নামক প্রবন্ধ থেকে জ্যোতিষী 
গপ্দোপাধ্যায়ের জীবনের শে ই দিনের ঘটনার কিছু 

অংশ সংগৃহীত | 


৫| দীনেশ দীনেশ মছুমদাবের পলাতক জীবনের তথ্য বিবৃত 
মজুমদার | করেশ-তীার পলাতক জীবনের সঙ্গী, পলাতক বন্ধু নলিনী 
(কল্য।ণী দাসের | দাস। নধনাঞ্ধন দ।শগুপু প্রদত্ত “আনন্দবাজার+-এর কাটিং 
জীবনীতে) | হ'তে অনেক তথ্য পাওর।| যায়। তা ছাডা, ভূপেন্দ্রকুমার 
দত্ত, রসিকলাল দাস, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণী 
দস কিছু কিছু তথ্য সরখরাহ করেন । দীনেশ মজুমদার 

লেখিকার প্লাজনৈতিক সতীর্থ । 


গ্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের ভগ্নী কনকলতা চৌধুরী কতৃক 
বিবৃত ও লিখিত জীবনী থেকে অংশতঃ, এবং ধলঘাটের 
কাহিনী ব্রজেন সেন কর্ৃক প্রদত্ত বিবরণী থেকে গৃহীত 
হয়েছে । পাহাড়তলী ক্লাবের ঘটনার পূর্বদিনে প্রীতিলতা 
কতৃক তার মাতাকে লিখিত শেষ পত্রখানি ভূপেন্দ্রকুমার 
দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত। 


চা ররর 


১৫০] 


৬। প্রীতিলতা 
ওয়াদাদার 


কোথা থেকে জীবনীর তথ্য সংগৃহীত 








পবলোকগতগাণব পাম কোথা থেকে জীবনীব তথ্য স গৃহীত 
৭| সুঘ সেন প্রধানতঃ ব্রজেন দেনেব নিকট থেকে তৃপেন্ত্র দত্ত 


(কল্পনা দক্ডেব। কর্তৃক সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে এবং 
ভীবনীতে ) 1 অং*তঃ কল্পন। দন কর্তৃ? গ্রধত্ড বিবৃতি অন্তস।বে শিখিত। 


৮। সাবিনা দেবা পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত লিখিত 'শিপ্পবে পথে” নামক পুস্তক 
থেকে এবং ত্রজেণ সেন কর্তৃক প্রদত্ত খিববণী ও অন্যান্য 
কথেকজনেখ শিৃত তথ্য থেকে সংগৃহ। ৩। 


৯। প্রতুলনলিনী |]. গ্রদ্দণলিন প্রদ্দেন ভাই নশীগোপাল ব্রদ্ধ কর্তৃক 
বদ্ধ গাবিবাবিক ও শান্থি ঘোষ (দাস) বর্ভুক বাঁজনৈতিক 
জীবনের ৩থা বিবৃত 


| 

১০। শোশাবাণী ৰ শোভাবাণী দন্তেব জীবশ। তাব মাত। লাবণ্য প্রা দন্ত, 

দত্ত | মনোবগ্চন গুপ্, মনোবগ্জন বাধ, ভূপেন্দ্রকুমাধ দক্ত, উজ্জল] 
মন্ত্রমণাব (বক্ষি ত খাব) প্রভৃতি কর্তৃক বিবৃত । শেভাখাণী 
লেখিকা খন্ধু। “শোঙাবাণী দন্ত মভাপ্রযাঁণ, নামক 
পুস্তিকা থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত ভয়েছে। 


বনলতা দাশগুঞ্টেব ভাই জ্ঞানচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তক প্রদত্ত 


১১। বনলতা 
দাশগুপ্ত | তথ্য থেকে সংগৃহীত । লেখাব পব বীণা দাস (ভৌমিক) 
লেখাটি পণ্ডে ঠিক ক'বে দিয়েছেন। 
১২। রেণু সেন রেণু সেন-এব ( বন্থু-ব ) মাত কুমন্থমকণ! সেন কর্তৃক 
(বস) পাবিবাবিক এবং “জবশ্রীতে লীলা রায় লিখিত প্রবন্ধ 
থেকে বাজনৈতিক জীবনেব তথ্য সংগৃহীত । 
১৩। আভা দে কল্যাণী ভট্টাচার্য লিখিত “জীবন অধ্যয়ন? নামক পুস্তক 
থেকে কিছু কাহিনী সংগৃহীত । আভা দে লেখিকাব বন্ধু 
ও জেলেব সতীর্থ ছিলেন । 


সরা 


ট 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী 


০৪০১ সউউউিিরা 
পরলোকগতগণের নাম কোথা থেকে জীবশীর তথ্য সংগৃহীত 


৮০ ০০০টি 


১৪। সরোজ আভা] সরোজ আভা চৌধুরীর (নাগের ) স্বামী ধীরেন্দ্রনাথ 
চৌধুবী (নাগ) | নাগ কর্তৃক বিবৃত তথ্য থেকে সংগৃভীত। 


শশ  িস 


১৫। স্থরমা দেবী | স্থুরম| দেবীর কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য 


থেকে সংগৃহীত। 
১৬। সরম। গুপ্তা আশালতা সেন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত । 
১৭। সরযূ গুধ্া আশালতা সেন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত । 
১৮। মাতঙ্গিণী মাতঙ্গিনী ভাজরার প্রারস্তিক্ক জীবন এবং ১৯৩০-_-৩১ 


হাজরা সালে আন্দোলনে যোগধানের কাহিনীর তথ্য অনেকাংশে 
পাওয়া গিম্সেছে- (ক) “বাংলার বীধ রমণী মাতরঙ্গিনী 
হাজর]” প্রবন্ধ থেকে (প্রবন্ধটি নাট্যকাব মন্মথ রাঁব কর্তৃক 
প্রহলাদ প্রামাণিকেপ নিকট থেকে সংগৃহীত এবং তার 
নকল লেখিক।কে প্রদত্ত) এবং_(খ) 'শহাঁদ মাতঙ্গিনী 
হাঁজবা” নামক প্রবন্ধ থেকে (প্রবন্ধটি গুণধর ভৌমিক কর্তৃক 
লেখিকাকে প্রদত্ত )। 
কিন্তু মাতঙ্গিণী হাজরার জীবনে ১৯৪২ সালের 
বৈপ্লবিক ঘটনাধলী এবং ১৯৩৯ সাল থেকে মেদিনীপুরে 
বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও ১৯৪২ সালের আন্দোলনের বিবরণ 
ইত্যাদি :4%2%52 £259/%229%  2%2 2260 07222 
27/12/2072 ০০2, 2% 7122%7/07 নামক পুস্তক থেকে 
বহুল[ংশে সংগৃহীত হয়েছে । 


১৯। বেলা মিত্র বেল! খিত্রের স্বামী হরিদাস মিত্র কর্তৃক বিবৃত ও প্রদত্ত 
তথ্য থেকে সংগৃহীত ।" তাঁর জীবনীতে গান্ধীজীর চিঠিগুলি 
উদ্ধত হয়েছে--০2%2%2745 07৮259%22%5 2822 
£%2 09027%74%/ 1941--47 নামক পুস্তক থেকে । 





ঠ 


কোথা থেকে জীবনীর তথ্য সংগৃহীত 





পরলোকগতগণেব নাম | কোথা! থেকে জীবনীব তথ্য সংগৃহীত 
০.০ সস 
২* | শশীবালা “রেবেল ইত্ডিয়া' পুস্তকেব শেষ অধ্যায়ে যে নিহত ও 
দাসী আহত বীবদদেব নামের তালিকা আছে সেখান থেকে তথ্য 
সংগৃহীত । 
২১। চামেলী সীতাবাঁমজী সাক্সেরিষা কক প্রদত্ত তথ্য থেকে 
দেবী সংগৃহীত । 
২২.। সিন্ধুবাঁল। ডাক্তাব যাছুগোপাল মুখোপাধ্যাষ বর্তৃক বিবৃত তথ্য 
দ্বৌ থেকে সংগৃহীত । সিক্কুবালা দেবী জীবিত আছেন কিনা 
জান! যাযনি। 





২০ (ক) 


